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প্রকাশাকপ্র নিবেদন 


দুঃসাহসী মরণ-আগিঙ্গনেব হূর্জয় অভিযানে মুহুর্তেও একফ্কোট! 
চোখের জলের সমবেদনা! ধাদের জোটেনি, প্রশংসার বরণডালা ধাত্দর 
কন্টকদীর্ণ যাত্রাপথকে আলোকোজ্জলগ করেনি, ধার্দের আত্মবলিদানের 
হমহাঁন কীতি বন্দনা-গানের ছন্দে বংকত হয়ে ওঠে নি দেশমাতার 
সেই অনাদূত, উপেক্ষিত, অকীতিত, বে-হিসেবী ছবিনীত সন্তানদের কথা 
আজকের এবং আগামী দিনের তরুণদের কাছে বলে যাওয়ার একটা 
আকৃতি অগ্নিযুগের বিপ্লবী-মহলকে দীর্ঘদিন আলোড়িত করছিল। 
এ সম্পর্কে খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা হয় নি, একথা বলা যায় না। তবু 
কোথায় যেন একট! অভাব, অ:নকখানি ব। অপঙ্গতি এ সব সাধু 
প্রকল্পকেও বিড়ম্বিত করেছে। বিগত ১৬ই মার্চ, ১৯৭৬ দোল পূর্ণিমার 
পুণ্যতিথিতে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠ। বাধিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 
প্রবীণ বিপ্লবীদের এক সমাবেশ ঘটেছিল ভাবত সভা! হলে। সক্ষল 
পরিস্থিতি নান দিক থেকে বিবেচনা করে তথায় গঠিত অনুশীলন 
সমিতি ?তম প্রতিষ্ঠ। বাধষিকী উদ্যাপন কথিটির উপর 
বাস্তৰ ইতিহাসসম্মত একটি গ্রন্থ প্রকাশনার ভার দেওয়া! হয়। সে 
দায়িত্ব কমিটি মাথা পেতে গ্রহণ করে। 


বর্তমান গ্রন্থের রচনাকার শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত সেদিনের আগুনের 
খেলার একজন কৃতী শিলপী। দীর্ঘ ত্রিশ-পয়ত্রিশ বংসর ধরে প্রবীণ 
বিপ্লবী নায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ও হুত্পাপ্য রেকর্ডপত্র 
মন্থন করে প্রচুর পরিমাণ অজ্ঞাত, অশ্রুত তথ্য এই গ্রন্থে তিনি লিপি- 
বন্ধ করেছেন। তার এই গ্রন্থ প্রকাশনার ভার কমিটি সাগ্রহে হাতে 
নেয়। গ্রন্থে বর্ণিত বিপ্লবকর্মের কাহিনী যদি অগ্যায়ের বিরুদ্ধে) অবি- 
চারের বিরুদ্ধে ভবিযৎ বংশধরদের মাথ। তুলে ধীড়াবার ব্রতে কিছুট। 


পরিমাণেও উদ্ধ করে তবেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের প্রয়াস সার্থক 
বলে মনে করব। লেখক এই গ্রন্থের বিক্রুয়লভা সমস্ত অর্থ ও তার 
সকল ন্বত্ব কমিটিকে অর্পণ করেছেন। সেজন্য ার কাছে আমরা 
আন্তরিক কৃতজ্ঞ। 


নিবেদক 
দীনেশচত্দর ঘটক 
২০শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৭৭ সাধারণ সম্পার্দক 
অনুশীলন সমিতি 
৭৫তম প্রতিষ্ঠা বাধিকী উদ্যাপন কমিটি 


সুছরনা 


ভারতে নবজাতিগঠনের মন্ত্রদাত৷ ফ্ষি সাহিত্যসত্রাট বক্িমচন্ত্র সের্দিন আহ্বান 
করেছিলেন বাঙালী জাতিকে এবং বাঙালী জাতির মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবাসীকে | 
তারতবাপী আপামর সাধারণকে ডেকে শুনিয়েছিলেন তার অন্তরের বাণী--“দেশ- 
সেবকের মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাত| নাই, বধ নাই, গৃহ নাই, পুত্র নাই, কন্ঠ 
নাই।” এই স্থল! সুফল মলয়জসমীরণশীতলা জন্ভূমিই তার একমাত্র মাতা 

_-জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী । 

" জন্মভূমি দেশমাতার সন্ধানে তিনি কালসমুদ্রে ডুবেছিলেন, আকুল আহ্বানে 
ভেকেছিলেন মাকে- কোথা ম1? কই আমার মা? এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথা 
তুমি? 

ৃন্মযী ম্বত্তিকারূপিণী জননী জন্মভূমি সেদিন একবার প্রত্যক্ষ হয়েই আবার 
কালসমুদ্রে ডূবেছিলেন। বঙ্কিমের আকুল আহবানে জননী ন্সভূমি আর সাড়। দেন 
নাই। তাই বঙ্কিম ভেকেছিলেন সেদিন এই গৃহহীন আত্মীয়হীন দেশসেবকদের | 
ডেকে বলেছিলেন তাদের-_-এস ভাই সকল, আমরা এই কালম্রোতে ঝাঁপ দিই । 
এন আমর! ছ!দশ কোটি ভূজে এ প্রতিম। তুলিয়। ছন্ন কোটি মাথায় বহিয়া থরে 
আনি। বলেছিলেন সবাইকে--ভয় কি? ন হয় ভুবিব। মাতৃহীনের জীবনে 
কাজ কি? ডেকেছিলেন সবাইকে কালনোতে নিমজ্জিত। স্থবর্ণগ্রতিম! বঙ্গমাতা 
ভারতমাতাকে তুলে আনবার জন্য | 

এই আহ্বানৰাণী শুনেছিলেন সেদিন বাংলার মাতৃসেবকের দল। বহ্গিমের 
আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়েই তাঁর! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অঙ্থশীলন সহিতি। 
গড়ে তুলেছিলেন মায়ের পুজামগ্ডপ। সংকল্প গ্রহণ কল্েছিলেন, জীবন বিপনন 
করেও তারা কালসমুব্রে নিমজ্জিত মাঁকে তুলে আনবেন । 

বঞ্িষের কে ক মিলিয়ে সর্জলনসবনে সেদিন কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন 
মাতৃসেবকের দল-_ওঠ ম| ছিরশ্ময়ী বঙ্গভূমি ] ওঠ মা! এবার স্থসন্ভান হইব, 
সৎ পথে চলিবঃ তোমার মুখ রাখিব, ভ্রাস্বৃবৎঘল হইব পয়ের় মল সাধিষ,অধর্ম 
আলম, ইন্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব ।* কিন্তু এ কাতর জাবেদনেও মা সেদিন সাড়া 
দেন নাই। হিম বলেছেন, মা উঠলেন না। প্রশ্ন করেছেন? উঠবেন না কি? এ 
আহবানবানী লেনিন শুনেছিলেন বাংলার বিগ্লবী দল। তার] বুঝেছিলেন জীবন 


বিপন্ন করাই যথেষ্ট নয়। মায়ের পৃজামগ্ডপে আত্মবলি দিয়ে, মায়ের জন্ত জীবন 
দিয়েই সাধন করতে হুবে ব্রত । তাহলেই আবার উঠে আপবেন কালপমুদ্রে নিম- 
জিত মা। এই কথাই সেদিন দেশের যুবসমার্জকে জানিয়েছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । তিনি বলেছিলেন, মাকে আনতে হলে আগে চাই মায়ের পুজা- 
মণ্ডপে আত্মদান। ্বামীজী বলেছিলেন, ওঠে জাগো, কাবণ তোমাদের মাতৃ- 
ভূমি তোমাদের নিকট মহা'বলি প্রার্থনা করিতেছেন। 

নবচেতনালন্ক সক্রিয়, সতেজ, আত্মনির্ভরশীল জাতি স্বাধীনতার জন্য উদ্ব,দ্ধ হল । 
নৃতন ভাবধার! জাতির মানসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলল । আত্মবিশ্বাসে ভবপুর তরুণ ভারত নৃতন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলে তিন শত 
বছরের পথ তিন দিনে অতিক্রম করতে চাইল | সেই দিনই হুল নবভারতেব গোড়া 
পত্তন | স্বামীজী প্রাচ্যের ধর্মমত এবং প্রতীচ্যের সমাজকল্যাণ বোধকে এক কবে 
উভয়ের সমন্বয়ে এই নব ভারতের জন্য স্ষ্টি করলেন নূতন ধর্ম “নরনারায়ণের 
সেবা”। জাতি হুঠাৎ যেন উঠে বসল, বঙ্ছিমের ভাষায়--মা উঠে এলেন । 

এরই ফলে ভারতে এল বিপ্লবযুগ । বিপ্লবী ভারত স্বামীজীর এই শরনারা- 
য়ণের সেবাকেই তাদের ধর্ন বলে গ্রহণ বরল। যাগমজ্ঞ পুঁজ! উপাপন। ক্রমে ভুলে 
গেল তরুণ ভারত । ফলতঃ বিপ্লবী [ববেকানন্দেগ বপ্লবী আহবানেই সোদন 
সাড়া দিষেছিল বিপ্লবী ভারত। 

পাশ্চাত্য দেশে অবস্থানকালে স্বামীজী প্রচাব করেছিলেন, ভাবতের সববধর্ধ 
সমন্বয়ের মত। কিন্ত ভারতে ফিরে এসেই তিনি খোনালেন নবঙ্গাগরণের বাণী। 
আমেরিকায় বসেও তিনি ভারতকে ভোলেননি। ১৮৯৩ সালেব ১১ই সেপ্টে্বর 
ধর্মমহাসভার আঁধবেশন আরম্ভ হয়। ২০শে সেপ্টেপ্তর তিনি বলেনঃ “চারতের 
সবচেয়ে অভাব আজ ধর্ম নয়। ভাবতেব কোটি কোটি আঠ নরনারী শুষ্ক কগে ছুটি 
অন্ন চাইছে। তারা চাইছে অন্ন আর তার বদলে পাচ্ছে প্রস্তবথগ্ড। সাধারণ 
ভারতবাঁপীর কথ। এমন করে এর আগে কে বলেছে? কে প্রকাশ করেছে 
ভারতের অস্তরের বেদন! এমন করে ? ইনিই বিপ্লবী বিবেকানন্দ । 

ভারতে ফিরে আসার পরেই শ্বামীজীর বক্তৃতায় ধ্বনিত হল এক নৃতন স্বর । 
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে রামনাখপুরের বক্তৃতায় তিনি বলেন-_-“্দীর্ঘ রক্জনী প্রভত - 
প্রায় । মহাছুঃখ অবসানপ্রা্ম। মহানিদ্রা নিদ্রিত শব জাগরিত হইতেছ্ছে। 
আমাদের মাতৃভূম গভীর নিদ্র। পরিতাগ করিনা জাগরিত হইতেছেন।” 

আমরা দেখি বঙ্িমের কাগন্রোতে নিমজ্জিত ভারতমাতাই উঠে আলছেন | 
কুন্তকে।নামে এই কথাই স্বামীজী আরও স্পষ্ট করে বললেন-_ 


ণ ভারতের শ্বাধীনত-সংগ্রাম ও অগ্গণীলন মমি উ 


*তোমরা শ্বদেশহিতৈষী হও, যে জাতি অতীত কালে আমাদের জন্ম এত ড় 
'বড় কাজ করিয়াছে তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসো 1” 

কলকাত। আসার আগে শ্বামীজীর শেষ বক্তৃতা ছিল--“ভারতের তবিস্তৎ” | 
এই বক্তংতায় শ্বদেশবাসীদের আহ্বান করে স্বামীজী বলেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর 
আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবত] হউন । অন্তান্ত অকেজো 
দেবতাদের এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্ান্ত দেবতারা ঘুমাইতেছেন, 
একমাত্র এই দেবতাই জাগ্রত। সর্বত্র তাহার হস্ত; সর্বত্র তাহাব কর্ণ; তিনি 
সকল স্থান ব্যাপিয়! আছেন 1” 

মাদ্রাজের বক্ত তায় ম্বামীজী বলেন-__“তোমরা মানুষ হও | চরিত্র গঠন কর।” 

স্বামীজীর এই বাণী বিপ্লবী ভারতের নিকট উপেক্ষিত হয় নি। শ্বামীজীর 
নির্দেশেই বিপ্লবী ভারত মানুষ গড়ার ভার গ্রহণ করেছিল। দৃঢচরিত্র ভারত- 
বাসী যার! সঙ্কল্ে হূর্জয়, তাদেরই অস্থি দিয়ে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী ভারত। 

স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে কলকাতা পৌছেন ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্বিতে। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সম্বর্ধনা সভায় তিনি বাংলাদেশের যুবকবৃন্দকে 
আহ্বান করে বলেন__“কলকাতাবাসী যুবকগণ, ওঠো, জাগে, শুভমুত 
সমাগত । 'নঠে1, জাগো, তোমার্দের মাতৃভূমি মহাঁবলি প্রার্থনা করছেন। 
যুবকদের দারাই এই কাজ সাধিত হবে|” 

স্বামীজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার তরুণতাপসবৃন্দ গডে তুলল 
বিপ্রবী অন্রশীলন সমিতি; এগিয়ে এল দেশের জন্য আত্মবলি দিতে । কুটি করল 
মুরারিপুকুর, ঝধি অরবিন্দের বিপ্লব সাধনার পাদপীঠ । এই সাধনক্ষেত্রে পবিত্র 
যজ্ঞাগ্রিতে অগ্নিশুদ্ধ। হয়ে জন্ম লাভ করল নব বাংলাঃ নবাঁন ভারত । শত শত 
বৎসরের মেঘ এক মুহ্র্তে কেটে গেল যেন, শত শত বত্মরের ক্লীবন্বকে পরিহার 
করে জলে উঠল ভারতের বুকে বিপ্লবের আগুন, বাংলার ধিপ্লধবাদের নৈমিবারশ্য 
এই মুরারিপুকুর | 

রবীন্দ্রনাথ একদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন_-”পিতাঁমহগণ আমাদের 
স্ব রকম সম্পদই দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু দেন নাই মৃত্যুর সম্পন, দেন নাই মৃত্যু- 
পথের পাথেয় । মরণের পথধাত্রীর গৌরব তাঁরা আমাদের দিয়ে যান নি।” কবি 
তখন জানতেন ন! শীত্তই আসছে মৃত্যুপথের অমর যাত্রীদল | মৃত্যুর মধ্য দিশ্বে 
ভারতকে গৌরবাঘ্িত করবে যাঁরা, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্ব আনবে যাঁরা ভারতের 
জন্য । 

বিপ্লবের আহ্বান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত স্পন্দিত হরেছে অশিতান্ধী কালব্যাপী । 


ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ৭ 


সে ইতিহাস ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে দেশে এবং বিদেশে, বন্ধু 
মাুষের জীবনে ও স্মতিতে। 

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভারতের স্বাধীনতা-স্থ্ধ অন্তষিত হল পলাশীর 
প্রান্তরে । ভারতের গৌরবরবি সেদিন ডুবে গেল পলাশীর গঙ্গায়। জয়ী হল 
ইংরেজের বীরত্ব নয়, জয়ী হল তার কুটনীতির হীন চাতুরী। এর ফলেই হঠা্ 
একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল। ইংরেজ সেদিন তার 
চাতুরী দিয়েই জয় করেছিল বাংল! দেশকে» এই চাতুরী দিয়ে এই শঠত দিয়েই 
সে ভুলিয়েছিল বাংলার অর্থভাগ্ডার জগৎ শেঠকে। জগৎ শেঠের অর্থই সেদিন 
বাংলার সিংহাসন ভাঙত আর গড়ত। 

ইংরেজের চাতুরী সেদ্দিন জয়ী হলেও বাংলার বীরত্ব এই হীনতার নিকট 
মাথা নত করে নি। সাধারণ বাঙালী বাংলার প্রজাশক্তি সেই প্রথম দিন থেকেই 
ইংরেজকে বাধ! দিয়ে আসছে । ১৭৫৯ সালের জুলাই মাসে মেজর ওয়াট সন 
বর্ধমান থেকে গবর্ণর হলওয়েলের কাছে লিখছেন--“এখানকার ৫০০০ প্রজা 
বিদ্রোহ করেছে । এরা কোম্পানীর কোষাগার দখলের চেষ্টা করেছিল।” পর 
বদর ১৭৬৯ সালে বীরভূমের জমিদার আলাদ জামান থান ইংরেজকে কর দিতে 
অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেন। বর্ধমানের রাজাও তার সঙ্গে মিলিত হলেন। 
মিলিত শক্তি ইংরেজকে দমন করবার জন্য ১৭৬১ সালের জানুয়ারী ষাসে মুশিদা- 
বাদের দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে মেজর ওয়াটসন ও মেজর হোয়া* 
টারের নিকট তীার।.পরাঁজিত হুলেন । ১৭৬৪ থৃঃ অব্ধে কোম্পানীর ভিরেক্টরদের 
নিকট গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখছেন- খাজনা আদায়ের ব্যাপারে মেদিনীপুরের 
জমিদারগণ :আমাদের প্রবল বাধ! দিচ্ছে । আমাদের শত্রুদের সঙ্গে মিলে তার! 
বিদ্রোহ হৃষ্টি করছে । স্থানীয় অধিবাসীর। সবাই এদের পক্ষে ।৮ ১৭৬৫ থুঃ- 
অবে নদীয়ার রাজ। ইংরেজকে কর দিতে অস্বীকার করেন। কোম্পানী প্রস্তাব 
করে যে, রাজার জাতি নাশ করে কর আদায় করা হোক । এ বছরই ঘাট- 
শীলার রাজ। এবং ঝাড়গ্রামের রাজা ইংরেজকে কর দেওয়া বন্ধ করলে তাদের 
দমন করবার জন্য লেফটেনাণ্ট ফাগুসনকে পাঠানে হয়। তারা৷ ঘাটশীলায় ইংরেজ 
সৈম্তকে গেরিলা যুদ্ধে বিশেষ বিব্রত করে তোলেন । শেষ পর্বস্ত ১৭৭৪ সালে রাজ। 
জগন্নাথ ধলকে এ অঞ্চলের রাজ! বলে শ্বীকার করে সন্ধি করতে হয় ইংয়েজকে । 
১৭৭১ সালে মানভূমে চুয়াড়গণ (বিদ্রোহ করে। ১৭৮৪ সাল পর্ধস্ত তাদের, 
বিদ্রোহ চলে। ক্যাপটেন কাটণরঃ লেফটেনাণ্ট গণ লেফটেনাপ্ট ইয়ং, মেজর 
ক্রফো্ড সৈন্ত দলের সাহায্যে এ বিজ্ঞোহ দমন করেন। ১৭৭৫ সালে ইংরেজের 
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চাতুরী জালের আর একটি চক্রান্ত প্রকাশ পেল। জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত 
করে বড়লাট লর্ড হেট্টিংস সেই সময়ে ইংলত্ীনন আইন প্রয়োগ করে ফাসি দিলেন 
মহারাজ নন্দকুমারকেএ নেিনের ভারতীয় আইনে জালিয়াতি অপরাধ প্রমাণিত 
হলেও তার জন্য ফাসির বিধান ছিল না| হেষ্টিংদ ছলে বলে কৌশলে এবক্র 
নিপাতি করতে চেয়েছিলেন । নন্দকুমারের ফাসি হয় ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট। 
নন্দকুমারই বৃটিশ ভারতের প্রথম বলি। বুটিশ মনীষী মিঃ এডমাণ্ড বার্ক 
হেট্রিংস সম্পর্কে বলেনঃ তিনি নন্মকুমারকে হত্য। করেছেন। 
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১৭৮২ খুঃ অবে বিদ্রোহ করল রংপুর। ১৮ই জানুয়ারী মিঃ হল্যাগ্ 
কোম্পানীর নিকট লিখছেন-_বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাগণ তেল! নাঁমক স্থানে সমবেত 
হয়ে দীর্জে নারাণকে বিপুল জর্ধ্বনির মধ্যে রাজ! বলে নির্বাচিত করেন। এর 
৩ বছর পরে শ্রীহট্রের রাজ! রাধারাম বিদ্রোহ করেন। ১৭৮৯ খুঃ অবে বিষুরপুরের 
রাজা ও প্রজ্ঞার একসঙ্গে বিদ্রোহ করেন। ১৭৯৯ থুঃঅন্দে অযোধ্যার নবাব 
ওয়াজর আলি বিদ্রোহ করেন। ঢাকা ও মুশিদাবাদের নবাবগণ তার সঙ্গে 
যোগ দেন। বিদ্রোহে সাহায্য করার অপর!ধে নারনাথের রাজা জগৎ সিংহ 
আন্দামানে নির্বামিত হন এবং বারাণসীর রাজ] শিষ গিংছের ফাসি হয়। শিব 
সিংহ ইংরেজ*শামিত ভারতের দ্বিতীয় বলি। 
পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতে বৃটিশ সাঁআজ্য প্রসারিত হতে থাকে। 
একটির পর একটি অঞ্চল বুটিশের করতঙ্গগত হতে থাকে । ইংরেজের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহও ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতে । ১৮৮-১২ সালে বুদ্দেলথণ্ডে 
বিদ্রোহ হয় । ১৮১*-১১ সালে বারণসীতে করবৃদ্ধির বিরুছে আন্দোলন হয়। 
১৮১২-১৮ সালে উড়িস্তায় পাইকগণ বিদ্রোহ করে। ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৩৩ 
সাল পরধস্ত আনামের খানিয়ার] বিদ্রোহ করে। ১৮৩২ সালে মানভৃূমে বিদ্রোহ 
হয়। এছাড়। মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রো€৮ 
বরকন্বাজ বিদ্রোহ, পিগ্ারী বুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ, সাওতাল 


ভারতের ক্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ৯ 


বিদ্রোহ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাল পর্যস্ত অব্যাহত গতিতে চলে । 
এই সময়ের বৈশিষ্ট্য হলঃ জমিদার ও প্রজাগণ ইংরেজ-বিরোধী কিন্তু শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত বাঙালী ইংরেজের অনুগত । শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ভাবধারার ভাবুক। 
১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্ধস্ত এই অবস্থাই চলতে থাকে । পলাশীর 
যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে দেশে চলছিল অরাজকতা! । 
জমিদার শ্রেণী সম্রাট খা নবাবদের কর দেওয়া বন্ধ করে দিল। নিয়শ্রেণীর 
প্রজারাও এই সময়ে কর দ্দিত না । ফলে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ যখন 
বল প্রয়োগে কব আদায় আরম্ভ করে জমিদার ? সাধারণ প্রঙ্গার স্বাথথে আঘাত 
লাগল। তারা ম্বতঃই বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন । সিপাহা বিদ্রোহ দেশে সামস্ত 
শ্রেণীর শেষ বিদ্রোহ । এতদিন পর্ধস্ত সমস্ত রাজাগণ এককভাবে ইংরেজের সঙ্গে 
সংগ্রাম করে আসছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তাবা মিলিত ভাবে বিদ্রোহ করলেন । 
দেশকে ইংবেজ-কবল থেকে মুক্ত করাই ছিল তাদের অভিপ্রায় । বিহারেব কুমার 
সিং, পেশোয়। নানা সাহেব এবং তার সহকর্মী আজিম উল্লা খ", তাতিয়। তোপী, 
ঝশন্দিব বাণী লক্ষ্মীবা৯, শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুব শাহ--সবাই এ অঙ্যর্থানে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । বারাঁকপুরের ৩5তম ৈন দলের মঙ্গল পাগ্ডেই প্রথমে 
বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। এই অপবাধে মঙ্গল পাঁণ্ডেকে ফাপিকাষ্ঠে 
প্রাণ দিতে হয়। 
মিপাহী বিদ্রোহ ভারতে সামন্তপতিদেখ ব্যাপক ও মিলিত 'অত্যখান। 
কিন্তু এ সত্বেও এ বিদ্রোহ ব্য্থ হয়েছে । তাব কারণ, তখনও ভারতে জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষ হয় নি। অথগু রাষ্ট্রীয় চেতনাৰ অভাবই'এই ব্যর্থতার অন্যতম 
কারণ। জানা যায়, ১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থানে প্রায় ২ লক্ষ ভারতবাঁসী 
প্রাণ দিয়েছে । এদিকে স্বাজাত্য-বোধ এবং জাঁতীব়তা নোধের উন্মেষ হচ্ছিল 
তরুণ মনে । সাহিত্যের ভতর দিয়ে বিখেষ করে বাংলা সাহিত্যের ভিতব দিয়েই 
আমর! জাতীয়তার প্রকাশ দেখি প্রথম । ১৮২৭ সালে প্রকাশিত কৰি 
ডিরোজিওর “ফকির অব জাঙ্গিা”ই দেশপ্রেমমূলক প্রথম কবিতা! । 
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এই কবি ডিরোজিওই জন্মভূমি ভারতকে প্রথমে “মা” বলে সম্বোধন করেন । 
ঠিক এই সময়ে আরেকজন পথিকৃৎ রাযমোহনের আবির্ভাব । ১৮২৭ সালে 


"১০ ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


“জুরা আইন প্রণয়ন করা হল। এই আইনের বিধান ছিল যে খুষ্টান জুরীর 
সাহায্যে ছিন্দু মুসলমানের বিচার চলবে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান জুরীর সাহায্যে 
খৃষ্টান অপরাধীর বিচা্ন চলবে না । এমনকি এদেশী থুষ্টানদেরও না । রামমোহন 
পার্লামেন্টে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য মিঃ ক্রফোর্ড নামক এক পা্ামেন্ট 
সশ্তের নিকট এক পত্র লিখেন। তিনি লিখলেন, পরাস্তরীয় ব্যাপাবে এ বৈষম্য 
মেনে নেওয়া হিন্দুমুসলমানের পক্ষে অসম্ভব । এ বৈষম্য যদি চলতে থাকে 
ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন দিন উপস্থিত হবে যেদিন 
ভারতবামী এর বিরুদ্ধে লড়বে এবং লড়ে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়াল্যাণ্ড 
নয় যে, ছু'চারখানা রণতরী পাঠিয়ে তাকে শায়েস্তা করা যাবে ।” 

১৮৩০ সাল থেকে অর্ধশত বৎসর ধরে ধার! ভারতীয় সমাজের নেতৃত্ব করে 
গিয়েছেন তারা ছিলেন ডিরোজিও'র ছাত্র। এদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল 
ঘোষ, রাঁধানাথ সিকদার, রামতন্ছ লাহিড়ী, প্যারীটটাদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণা 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । ভিরোজিওব নিকট থেকে এ'ব। পাশ্চান্ত্য ভাবধারার 
মাধ্যমে উদ্ধৎদ্ধ হয়ে সমাজ-হিতৈষণায় উদ্যোগী হন । 

এদেশে রামমোহুনই প্রথমে ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারা! থেকে প্রেরণ! লাভ 
করেন। রামমোহনের মাধ্যমেই তরুণ বাংল। ফবাসী বিপ্লবেব স্বাধীনতা, 
সাম্য ও মৈত্রীর ভাবধারায় অস্থপ্রাণিত হয় । রামমোহনের উদ্যোগেই প্রতি .ব্সর 
গড়ের মাঠে “বান্ডিল দিবস উদ্যাপিত হত । এই অনুষ্ঠানে করামী প্রজাতন্ত্রের 
ত্রিবর্ণরপ্তিত পতাক। উত্তোলিত হত। বহু পরিব$নের পর এই ব্রিবর্ণ রঞ্জিত 
পতাকাই পরবর্তী কালে আমাদের জাতীম্র পতাকায় পরিণত হযেছে । 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের জন্ত ভারতীয় জনদাধারণের উপব দুঃসহ 
অত্যাচার চলে। এর ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর যুবকদের চোখ খলে যায়। তারা 
বুঝতে পারেন ইংরেজ আমাদের বন্ধু নয়, তারা ভারতের প্রকৃত হিতাঁকাজ্জী 
নয়। এ ছাড় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারত শামনের কর্তৃহ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ ১য় 
শাসনভার নিয়ে যে সমস্ত ইংরেজ ভারতে আদতে লাগলেন, তাঁরাও এদেশীয় 
প্রজাদের সঙ্গে মিলনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না। সব দেশেই সাজনৈতিক 
চেতনা থেকে আমে জাতির আত্মচেতনা-বোধ । ক্ষেত্র প্রস্তত করে রেখে- 
ছিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র কেশবচন্দ্র ইত্যাদি । এর পরে নবজাগরণের দীপ্ত ছট। 
নিয়ে একে একে এলেন মধুক্দূন, ভূদেব, স্কিম, হেম, নবীন এবং আর? অনেকে। 
বাংলার বাণীমন্দির নৃতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নূতন আলোকছটায় 
ঘুমস্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গ হল : বাংলার প্রতিভ। নবীন প্রাণে মঞ্জুরিত হয়ে উঠল। 


ভারতের হ্বাধীনগা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ১১ 


ক্রমে বাঙ্গালীর শিকল্পসাহিত্য ব্যবস1 বাণিষ্ধ্য রাজনীতি সব ঙ্গেত্রে নৃতন প্রাণের 
ন্ম্পন এল। রবীন্দ্রনাথ এলেন তার অমর লেখনী নিয়ে। পাশ্চান্ত্যের 
টেমসকে তিনি প্রঠচোর গঙ্গার সঙ্গে এক মহামিলনে মিলিত করলেন। এলেন 
অবনীন্দ্রনাথ, এলেন নন্দলাল তীদ্দের তুলি নিয়ে। প্রতীচ্যের বিজ্ঞানও নৃতন 
জীবন পেল আচার্য জগদীশচজ্্র এবং আগার্ষ প্রফুল্পচন্দ্ের মধা দিয়ে । বাংলার' 
সাহ্ত্যাঙ্গনেই প্রথম স্বাধীনতার ফুল ফুটল। 
রঙগলালেয় পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খুঃ অব্ধে বিদ্রোহের মধ্যেই । 
ধজলাল লেখেন__ 
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে 
কে বাচিতে চায় 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পার হে 
কে পারিবে পায় 
ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী কবি। বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজের জয়ই গেয়েছিলেন ! 
ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়, 
মুক্ত স্থণে বল ভাই বুটিশের জয় । 
কিন্তু এর মাত্র ২ বৎসর পরেই গুপ্ত কবির কে ধ্বনিত হল আর এক নতন স্ব ঃ 
তুজঙ্গ হিংস্রক কীট তারে কিবা ভয় ? 
মণিমন্ত্র মহোষধে প্রতিকার হয় 
মিশনারী রাডানাগ দংশে ভাই যারে 
একেবারে বিষ দাত সেরে ফেলে তারে। 
হেমচজ্ছের ভারতসঙ্গীত প্রকাশিত হুল ১৮৭০ খৃঃ অবের ৭ই শ্রাবণ । কৰি 


গাইলেন-__ 
বাজরে শিঙ্গ বাজ এই রবে 


শুনিয়! ভারতে জাগুক সবে 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় 
কবি শুধু ম্বাধীনতাই চান নাই, কী উপায়ে এই গ্বাধীনত অর্জন করতে হবে 


তাও বলেছেন-_ 
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার 


হযে ন1 হবে না ধোল তরবার 
এসব দৈত্য নহে তেমন। 


১২ ভারতের ্থাখীনত!-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি, 


নাট্যকার মনোষোহন বন্থর কণে শুনি__ 
দিনের দিন সবে দীন, ভারত পরাধীন 
অম্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজবে জীর্ণ অনখনে তনু হয় ক্ষীণ। 
এলাহাবাদ-প্রবাসী গোবিন্দচন্ত্র রায় গাইলেন-__ 
কতকাল পরে বল ভারত রে 
হুঃবমাগর পাতারি পার হবে? 

এইভাবে বাংল কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিযে তরুণ সমাজ দেশাআবোধে 
উদ্ব-দ্ধহল। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হযেই তার] গড়ে তুলল “সঞ্ীবনী 
সভা” ভারতে প্রথম গুপ্ত সমিতি । 

বরধীন্দ্রনাথ তাব *্জীবন স্থৃতি” গ্রন্থে লিখেছেন, *জ্টোতিদাদার উদ্যোগে 
আমাদের একটি সভ। হইয়াছিল । বৃদ্ধ রাজনারার়ণ বাবু ছিল্লেন তাহার নভাপতি। 
ইহা! ্বদেশীদের দল। কলিকাতাব এক পোডে। বাড়ীতে সেই সত! বসিত। 
সভায় সকল অনুষ্ঠান রহত্যাবৃত ছিল । যে পোডে। বাডীতে সত। বসিত তার 
অবস্থিতি ছিল ঠনঠনিয়ায়। বাড়ীর মালিক কে কেউ জানিত ন1।” 

জ্যোতিরিজ্্রনাথের “জীবন স্মৃতিতে এ সম্পর্কে আছে--“সভাব নিয়মাবলী 
অনেকই ছিল, তার মধো প্রধানই ছিল মন্ত্রগুপ্তি। এ সভায় যাহ] কথিত হইবে, 
যাহা কৃত হইবে, যাহ! শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট প্রকাশ কবিবাঁর 
অধিকার কাহারও ছিল না। *** আদি ব্রাহ্মলমাজেব পুস্তকাগার হইতে 
লাল রেশমে জ্রড়ানে! বেদমন্ত্রেরে একখান! পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখ] 
হইয়াছিল। টেবিলের দুই পার্থখে দুইটি মডার মাথ| থাকিত । "তাহার ছুইটি 
চক্ষকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো! ছিল | মডার মাথা! মৃত ভারতের 
সাক্কেতি চিহ। বাতি দুইটি জালাইবার অর্থ এই ধে, মুত ভারতের প্রাণ সঞ্চার 
করিতে হুইবে, তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়| তুলিতে হইবে । লভার প্রাবস্তে বেদ- 
মন্ত্র গীত হইত--'সংগচ্ছধবম--সংবদধবম, | ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে এক ভীষণ 
গাভীর্ধ ছিল। দীক্ষাকালে নবদীক্ষার্বীর সর্বাঞ্গ এক অজ্ঞ।ত ভাবাবেগে শিহুরিক়া 
উঠিত।* 

সভার কার্ধবিবরণী জ্যোতিরিন্্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখ! 
হত। এ ভাবায়ই সঞ্জীবনী সভার নাম ছিল-_*হাঞ্চু পামু হাঁফ” | দেঁশ উদ্ধারের 
অন্ত সত্রীবনী দভাই প্রথম গোপন নমিতি | 

বাংলার ন্যায় মহা'রাষ্ট্রেও ১৮৭* থৃঃ অব থেকে ১৯৯ থুং অন্দ পর্যন্ত ৩৯ 
বৎসর বিপ্লবের অগ্নিখিখ! জালামার বা সযিধ সংগ্রহের যুগ । বাশাড়ের নেতৃতে 
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সাবজনিক সভা! প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ খুঃ অবে। ১৮৭৫ খুঃ অন্দে বিষ্ু শাস্ত্রী 
চিপলুক্করের নিবন্ধমাল! প্রকাশিত হয় । দেশকে স্বাধীন করার জন্য মারাঠা বীর 
শিবাজীর অন্পকরণে পার্বত্য জাতিদের সঙ্ঘবন্ধ করে বিদ্রোহ ঘোষণ| করেন 
মারাঠ বীর যুবক বাস্থ্দেব বলবস্ত ফাড়কে। প্রায় ছুই বৎসর যাবৎ ফাড়কের 
বিদ্রোহ চলেছিল। মারাঠ! বীর যুবক স্থান হতে স্থানাস্তরে গিয়ে ইংরেজ কর্তৃ" 
পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। তিনি নিজে লুকিয়ে থাকতেন এবং সুবিধা 
পেলেই দলবল নিয়ে শক্রকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু দুই বৎসরের অধিক 
কাল তিনি এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেন নি। ক্রমে তিনি হীনবল হয়ে পড়েন 
এবং পরিশেষে ধর! পড়ে নিবাসিত হন। ফাড়কে তার নির্বাসনস্থান থেকেও 
পালিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু তা সকল হয় শি। কিন্তু ফাড়কের 
প্রজ্লিত আগুন সাময়িক ভাবে নিতে গেলেও মহারাষ্ট্রে এর প্রতিক্রিয়া! দেখা 
দিতে বিলম্ব ছল না। দেশপ্রেম এবং ইংরেজ্বিছেষ অচিরেই সমগ্র মাঁরাঠা, 
দেখে ছড়িয়ে পড়ল। যুবকদের ক্ষাত্র শক্তির প্রত অন্রাগী করে তুলবার জগ্ 
শরীরচচার প্রবর্তন হল এবং এই উদ্দেশ্টে সা্বঙজ'নক গণপতি উৎসব আরম্ভ হল।, 
দশ দিন ধরে উৎসব চনলত। এই সময়ে যুবকদল রাজপথে ইংরেজ-বিরোধী গান 
গেবে বেডাতেন । এর পরে ১৮৯৫ খুঃ অব্ে শিবাজী উত্সব আরম্ভ হুল।' 
খিবাজীর মুকুট ধারণের দিনের স্থতি হিসাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত। 

উনবিংশ শতাব্দীর শষ দশকে মারাঠ। দেশে এই সমত্ত আন্দোলনের নায়ক 
ছিলেন দামোদর হরি চাঁপেকার এবং তার ভ্রাত। রামক্কঞ্চহার চাপেকার | “হিন্দু 
ধর্মের প্রতিবন্ধক নাশক নমিতি” নামে এক সমিতি গঠন করে এর। যুবকদের 
গোপনে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সমিভিই পরে "চাপেকার 
সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হয় । 

ইতালীতে ম্যাটাসিনি ও গ্যারিবন্ডী দেশ উদ্ধারের জন্য গুপ্ত কারবোনারি 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারই বিস্তৃত বিবরণ এই সময়ে এদেশে এসে 
পড়ে । ফলে তরুণ সমাজ নব্য ইতালীর ছাচে দেশকে গড়ে তুলবার জন্য উ্ধ*্ 
হল। এ সম্পর্কে বিপিনচদ্্র পাল তাঁর আত্মন্ীবনীতে লিখেছেন-_-“আমরা 
অস্তরীয়ার অধীন ইতালীয়ানদের অবস্থা ও বুটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার 
মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখতে পেলাম । আমাদেরও মফ:ম্বল অঞ্চলে ইউ- 
রোপীয় ও ভারতীক্পদের মধ্যে মোকন্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়রা কোনরূপ গ্ভায 
বিচারই পায় না। একই সিভিল সাঁডিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের 
মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আমাদের হৃদয়ে জালা বাড়িয়ে দিত। আগাম চ। বাগানের 
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কুলীদের ছুর্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়।' 
অম্তবাজার পত্রিকা ম্যাজিষ্ট্টো জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করত। এই 
ব্যাপারে ম্যাটসিনি-পরিচালিত ম্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের 
মনকে একেবারে আবিষ্ট করে কেলল। আমরা ম্যাটসিণির লেখ ইতালীয় 
যুব আন্দোলনের ইতিহাস পড়া আরম্ভ করলাম । আমরা তখন ইতালীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ্ভাঁবে কারবোনারি প্রচেষ্টার 
সঙ্গে পরিচিত হুলাম। ম্্যাটসিনি প্রথমে কারবোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
স্বাধীনতা লাতের উদ্দেশ্যে ইতালীতে যে সমন্ত গুপ্ত লমিতি প্রতিষিত হয় তারই 
নাম এক কথায় কারবোনারি ।” 

এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজের প্রকোপে পড়ে সিভিল সাভিস থেকে বিতাড়িত 
হয়ে স্থরেজ্ঘনাথ তখন প্রকাশ্ঠভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছাত্র 
সমাজকে ইতালীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুললেন । প্রকাশ্য সভায় অকুস্ঠিত 
চিত্তে তিনি বলতেন» “ছু ৪10 20 2৮০৮/৪৫ 0150109)8 ০01 11815101 ৪20৫ 
08115104.” ইংরেজী ভাষ। যার] জানে না, তারাও যাঁতে ইতালীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামের বিষয় জানতে পারে এজন্য তিনি যোগেজ্ছজ বিদ্যাভৃষধণকে ম্যাটসিনি ও 
গ্যারিবন্ডীর জীবন কাহিনী বাংল। ভাষায় রচনা করতে বলেন । 

শিবনাথ শাস্ত্রী এই স্ময়ে হেয়ার ফুলে শিক্ষকত| করতেন । প্রধানত: তারই 
উদ্যোগে সেই সময়ে ছাত্র সমাজে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দ।স, কালীপ্রসাদ 
স্বকুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় ভারত উদ্ধারে দীক্ষা গ্রহণের 
এক চাঞ্চলাকর পদ্ধতি প্রবতিত হয়। অনুষ্ঠানের নিয়ম এই ছিল : গভীর 
রাত্রে 'দীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞাগুলি কাগজে লিখে বুকের রক্তে তাতে স্বাক্ষর করে অগ্নি 
প্রদক্ষিণ করতে করতে কাগজগুলিকে অগ্রিতে অর্পণ করতে হত । প্রতিজ্ঞাগ্ুলি 
ছিল--(১) আমরা স্থায়ত্বশাসনই একমাত্র বিধাতৃনিরিষ্ট শান বলিয়া শ্বীকার 
করি। (২) ছুঃখছুর্দণা হারা নিপীড়িত হইলেও আমর। কখনও এই গভর্ণ- 
মেণ্টের দাসত্ব স্বীকার করিব না। (৩) আমরা নিয়মিত অশ্বারোহুণ। বন্দুক 
ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করাইব। 

উন্মাবংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্পীর প্রথম দশক ভারত- 
ইতিহাসের সদ্ধিক্ষণ। পরাধীন ভারতের পুর্ণ মুক্তির বীজ বপন ঘটেছিল 'এই 
সময়েই । ১৮৪৭৩ সালে আমেরিকার ধর্ম মহাঁসভায় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
কঠে সংঘটিত হুল পরাজিত নিপীড়িত ভারত কর্তৃক জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অজেয় 
পাশ্চাত্যের অন্তর বিজয় । অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর নিকট 


ভারতের স্বাধীনতা-দংগ্রাম ও অন্শীল্নর সয়িতি ১৫ 


অসীম শক্তিশালী পশ্চিম সেঙ্গিন নৃতন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল। ভোগের উপর 
ত্যাগের ছুন্দুভি বেজে উঠল। নিপীভিত ভারত আত্মসন্বিৎ ফিরে পেল। 
মিপীড়িত ভারতবাসী আপনার মধ্যে অন্থভব করল যুগযুগ-সঞ্চিত তার অপূর্ব 
তপঃশক্তি। 

শিখ, মারাঠা, বাঁজপুত, পাঠান প্রহ্াতি রণনিপুণ জাতি থাকতে বাঙ্গালীর 
হাতে মারণাস্ত্র কেন গজে উঠল এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বলেন”-_-“গত আশি 
বৎসর ধরে ভারতকে এই বাংলাই দিষেছে প্রাণ, বাংলাই দিয়েছে জ্ঞান, বাংলাই 
দিয়েছে প্রেরণা | যখন সমস্ত ভারত পুরাতন মোহে ও অচলায় «নে আড়ষ্ট ছিল 
শৈবালাচ্ছন্ন মজা নদীর মত তখন এই কেরাণীর জাত বাঙালীই আক ভরে 
পাঁশ্চাত্তা শিক্ষা! ও সভ্যতার উগ্র স্থবা পান করেছিল । সেযুগে সে-ই হয়েছিল 
নীলকগ শিব, নিজে বিষ পান করে দেশকে অমুতের আধকারী করেছিল । 
শিক্ষায় দীক্ষায় এত বড়, এমন মহৎ একট জাতিকে ক্ষাত্রধর্মে বঞ্চিত রাখা শাসক 
এক্তির পক্ষে সমীচীন হয় নি। মাহ্ুষের প্রাণে আছে স্বাভাবিক তেজ, আছে 
মৃত্যুর সঙ্গে খেলার সাধ । বাঙালীজীবনে সেই স্বাভাবিক তেঙ্জ প্রকাশের বৈধ 
সহজ পথ ন! থাকায় সে সুড়ঙ্গ কেটে পাতালমুখী এই ছুদৈব স্থষ্টি করেছিল । 
নরন্ত্র রেখেও ভাধদীপ্‌ বাঙালীকে স্বাধীনতার পথ থেকে নেকিষে রাখ। সম্ভব 
হয় নি। তার জলম্ত দৃষ্টান্ত অগ্রিযুগে বাঙানীর হাতে বোম।, যার শ্বে পর্ব 
রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্র বন্থর সমরায়োজন | তাই উনবিংশ শতাবীতে তরুণ 
বাংলার নবীন স্বপ্ন হল-_-ভারতকে ধে কোন উপায়ে স্বাধীন করতেই হবে ।” 


১৬ 'ভারতের শ্বীধীনতা৷ সংগ্রাম ও অঙ্ছশীলন সঙ্গিতি 


প্রথম তণ্রযান্ত 


১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানে শিকাগে। ধর্মসভার অনুরূপ এক সভার 
আয়োজন হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমন্ত্রিত হলেন নেই সভায়। স্বামীজীকে 
জাপানে নিয়ে যাবার জন্য এলেন জাপানী চিত্রশিল্পী কাকান্থ ওকাকুরা। 
ওকাঁকুরা ভারতে এলেন ১৯৯১ সালের ভিসেম্বর মাসে। কিন্তু স্বামীজী তখন 
অন্থস্থ। জাপানে ধর্মসভায় তার পক্ষে যোগদান কর! সম্ভব হল না। বাংলার সে 
যুগের সংস্কৃতিকেন্দ্র ঠাকুর বাড়ীতে স্রেন্দ্রনাথ "ঠাকুরের ভবনে ওকাকুরার 
স্ব্ধনার এক আয়োজন করা হয়। সমস্ত ব্যবস্থার ভার পডল তরুণ ব্যারিষ্টা 
প্রমথনাথ মিত্র এবং তেঘরিয়ার শশিভৃষণ রাঁধ/চীধুরীর উপর । 

সম্ব্দনা সভায় ওকাকুরা বলেন, “এশিয়৷ মহাখণ্ডের কৃষ্টি এক। সমগ্র এশিয়। 
থেকে পাশ্চাত্তা আধিপত্য বিদুরিত করবার জন্য চীন, জাপান প্রতি সজ্যবন্ধ 
হয়েছে । ভারতকে ম্বাধীন করে এর মধ্যে আনতে হবে ।” ভারতের মহান 
এঁতিহা সত্ব ভারত আজ পরাধীন কেন? পরাঁধীনত| নীরবে মেনে নেওয়ার 
জন্য তিনি এদেশের লোকদের মুছু ভত্সনা করেন। এ ভত্গনা আর কাউকে 
বিচলিত না করলেও প্রমথনাথকে আঘাত করে । সভার শেষে তিনি গকাকুরার 
সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন । 

জেনারেল এসেম্বলী কলেজের ছাত্র শ্রীসতীশচন্ত্র বন কলেজেই ব্যায়াম চর্চা 
করতেন । স্বামীজীর নির্দেশে ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনার জন্থ তিনি কলেজ 
ভবনেই 77150011081 010৮ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়বার আয়োজন করেন, কিন্ত 
কলেজ কতৃপক্ষ কলেজের কোন গৃহ ছাত্রদের ব্যবহার করতে দিলেন না। ফলে 
আমগাছতলায়ই আলোচনাচক্র বসে। লাঠি খেলার আবেদন কতৃপক্ষ মুর 
করলেন না । তখন স্তীশচন্দ্রের উদ্যোগে মদন মিত্র লেনে ছাত্রগণ একটি ক্লাব 
প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ব্যায়াম চর্চা, লাঠি খেলা এবং অন্ঠান্ত আলোচনারও 
ব্যবস্থা ছিল। ক্লাবের একজন প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন । তেঘরিয়ার শশিতৃষণ 
রায়চৌধুরী মহাশয় সতীশচন্্র ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যারিষ্টার আঁশু চৌধুরীর নিকট 
নিয়ে যাঁন। আঁশুবাবুর পরামর্শে এবং তার চিঠি নিয়ে শখিভৃধণ ও তার সাথীরা 
ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । প্রস্তাব শুনে প্রমথনাথ উত্তেজিত 
হয়ে সতীশচজ্্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ওকাবুরার সম্ধ্ধন। সভ1 থেকে 

ং 


ফিরে যে স্থযোগ খুঁজছিলেন িনি এতদিনে সে যোগ জুটে গেল | প্রমথনাথ 
্বীক্ূত হলেন । ১৯*২ সালের ১৭ মার্চ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩০৮ শকাব, দৌলপু্িমার 
দিনে প্রতিষ্ঠিত হল অন্থদীলন সমিতি । বিভিন্ন নাম আলোচনার পরে "অনুশীলন 
সমিতি”নাম দিলেন নিউ ইওিয়ান সকলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ তট্রাচার্ধ। 
তিনি বহ্কিম-সাঁহিত্য থেকে নামট আহরণ করেছিলেন । শু ব্যায়াম চর্চা এবং লাঠি 
খেল নয়, বন্ধিমের আদর্শে সর্বপ্রকার বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে 
তুলতে হবে--এই ছিল সমিতির আদর্শ । প্রমধনাথ ও অন্যান্ত সকলেই নামটি 
অচ্থমোদন করলেন। সমিতির সভাপতি হলেন প্রমথনাঁথ ; সহ-সভাপতি 
ব্যারিষ্টার চিত্তরগ্চন দাস, কোবাধ্যক্ষ স্থরেন্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক সতীশচন্দ্র বন্ধ । 
বৈপ্লবিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্তে ৫ জন সাস্য নিয়ে একটি ট819081 
0০900] গঠিত হল। কাউজ্দিলের মদস্তদের মধ্যে একজন ছিলেন ভগিনী 
নিবেছিত| ৷ ৪৪নং কর্ণওয়ালিশ স্্রীটে সমিতির কেন্ত্রীয় অফিস স্থাপিত হল। 
প্রথম বুগ্গে সমিতি গঠনে ভগিনী নিবেদিতার দান অসামান্য । প্রায় প্রত্যহই 
এনে তিনি সমিতির কর্মীদের উৎসাহ দিতেন। এদেশে আসার আগে তিনি 
ছিলেন আইরীশ বিদ্রোহী দলের কর্মী এবং প্রিন্স ক্রোপটকিনের শিল্তা । ভারতে 
এসে তিনি তরুণ সমাস্তে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকেন । সশস্ত্র বিপ্রব দ্বার! 
পরাধীনতামুক্ত করে ভারতকে আবার মহাভারত গড়ে তুলতে হবে, এই ছিল 
তার সংকল্প । সমিতির প্রচারক দল গঠন করবার জঠ তিনি নিজের ছুই শতাধিক 
পুস্তক ঘমিতিকে দান করেন। অন্থশীলন নমিতিন ব্যায়ামশালায় লাঠি খেলা, 
অসি খেলা, কুন্তী* মুষ্টি যুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেওঘ। হত। রামায়ণ নামে এক প্রকার 
কথকতা সদস্যদের মধ্যে গোপনে অন্ঠিত হত। সমিতির সদস্যদের একটি প্রিয় 
5 না” 
শত্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোর! 
অভয়াচরণে নম্র শির। 
ডরি ন। রক্ত ঝরিতে ঝরাতে 
দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর। 
আবাহুন মার যুদ্ধ কারণে, 
তৃপ্তি তথ রক্ত ক্ষরণে, 
পশুবল আর অস্থর নিধনে 
মায়ের খড়গ ব্যগ্র ধীর । 
মায়ের আরতি অরাতি নাখন, 


১৮ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অঙ্গুদীলন সমিতি 


পদে অঞ্জলি বান পূরণ 
শক্ররক্তে মায়ের তর্পণ 
জবার বদলে ছিন্ন শির ॥ 

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থ। নিয়ে ভারতীয় 
সংস্কৃতিব পূর্ণ ভাবমৃতি জন্ম নিল বিদেশী পরিবেশে । বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বস্থর 
কন্তা স্ব্ণলতা এবং পুরো! সাহেব? কৃষ্ধন ঘোষের পুত্র অরবিন্দের জন্ম ১৮৭২ খৃুঃ 
অব্দের ১৫ আগষ্ট । খাটি সাহেবী পরিবেশে লালিতপালিত শিশুর ৫ বৎসর 
বয়সেই শিক্ষা আর্ত হয় দাঞজিলিং-এর কনভেণ্ট স্কুলে, ৭ বছর বয়সে অপর ছুই 
জোষ্ঠ ভ্রাতা সহ অরবিন্দ ইং্গ্ডে চলে যান এবং ১৪ বছর সেখানে শিক্ষালাভ 
করেন গ্রামার স্কুল অব মাঞ্চে্টারে । তারপরে লণ্ডনে সেণ্ট পঙ্গস ক্যাথেড়ালে এবং 
কে্বিজ কিংস কলেছে। কিন্ত আই-মি-এস পরীক্ষা পাশ করে অরবিন্দ যখন ২১ 
ব্ছর বয়সে দেশে ফিরে এলেন তন দেখা গেল তাকে পাশ্াত্ত্য সংস্কৃতি আদ 
প্রভাবিত করতে পাবে নি; তার চেয়ে বেশী শিখিয়েছে উগ্র স্বাধীনতার কামনা 
এবং বন্ধন-অসহিষুত। | এই অসাধারণ প্রতিভা মুক্তির প্রেরণ! পেয়েছিলেন তার 
স্বভাব থেকেই বাল্যাবধি ভগবানের দান হিসাবে। ১৯০৬ সালে স্ী ম্বণালিনীকে 
এই কথাই তিনি লিখেছিলেন-_প্প্রিম্গতম। মুপালিনী, এই ভাব নিয়া আমি 
জন্মিয়াছিলাম। ১৪ বছণে বীজটা অঞ্কুরিত হইতে লাগিল। ১৮ বৎসরে 
প্রতিজ্ঞা দূঢ় ও অটল হইয়াছিল ।৮ 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন ছিলেন কেছ্গিজে অরবিন্দের সহপাঠী । ইংলগুপ্রবাসী 
ভারতীয় ছাত্রদের উগ্র রাজনৈতিক সভা “মজলিন'-এ দুজনেই ভারতে ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে জালাময়ী বক্তৃতা দিতেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভৃষণ এ 
সম্পর্কে বলেন» [90180 5০০19) সেই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। বোমা 
প্রভৃতির কল্পনাও এই সময় হইতে আঁইসে |” অরবিন্দ জীবনীকার গিরিজাশঙ্কর 
রায়চৌধুরী বলেন,_-“কেছ্বি,জে একটি সমিতি ছিল--[.0683 ৪100 10178800 
9০০16. সশস্ত্র উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্যই এই সমিতি । এখানেই 
দেশবন্ধুর সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া ফরাসী বিপ্রবের ভাঁবধারাও 
অরবিন্দকে প্রস্তাবিত করেছিল |” ফরাসী বিপ্লবের শতাধিক বৎনর পরেও বিশ্বের 
তরুণ সম'্গের নিকট সাম্য, মৈত্রীঃ স্বাধীনতা ছিল আদর্শ । সুতরাং এ বারী 
অরবিন্দকে যে আকুষ্ট করবে তা বিচিত্র নয়। ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ 
দেশে ফিরে আসেন বরোদার মহারাজের চাকুরি নিয়ে । দেশে ফিরেই ১৮৯৩ 
সালের ৭ আগষ্ট থেকে পরবর্তী সালের ৮ মার্চ পর্বস্ত বোস্বাইতে “ইন্দুপ্রকাশ” 


ভারতের স্থাধীনতা-সংগ্রাম ও অঙ্গদীলন সমিতি ১৯ 


পত্রিকার একাদিক্রমে তিনি ১১টি প্রবন্ধ লিখলেন। ৩০ অক্টোবর ৪র্থ 
প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, “ফরাসী জাতি প্রকাশ্ত ও সশস্ত্র বিদ্রোহে অগ্রিশ্ুদ্ধ এবং 
রক্তসাত হয়ে পবিত্র হয়ে চার বৎসরের মধ্যে ১৩ শতাবীর অত্যাচারের 
কাপিম। মুছে ফেলেছিল । ভাবতবাসীকেও তা-ই করতে হবে|” ৪ ডিসেম্বর 
বঙ্কিম সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অরবিন্দ বাঙালী জাতি সম্পর্কে লিখলেন £-- 
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১৯১৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলক সম্পর্কে বলতে গিয়ে অরবিন্দ এই কথাই 
বলেছিলেন,--05 1001210 0601016 ৮101) (115 70095516169 ৪%০6101100 ০৫ 
€17)01101)81 8100 10692119110 1361)69] 1)9৬6 1)011)11)6 01 61 11016 0 
৫1)6 16%091001010919 (6101091.৮ 

ইন্দুপ্রকাশ” পত্রিকায় অরবিন্দ প্রথম লিখলেন,--“আ'মর! চাই বুটিশ খাসন- 
মুক্ত পূর্ণ স্বাধীন ভারত” । এর আগে এমন কথ! কেউ বলেন নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে শ্বাধীনতার 
আদর্শ রূপ নিতে থাকে গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উতৎ্সবকে কেন্দ্র করে। 
বালগন্গাধর তিলক ছিলেন এ আন্দোলনেব নেতা । সর্বোপরি নেতা ছিলেন 
ঠাকুর সাহছেব। তিনি ছিলেন মধ্য প্রদেশের কোন এক করদ বাজ্যের রাজা । 
রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি জাপানে গিয়ে এ যুদ্ধে যোগ দেন। সেখান 
থেকে তিনি আর ফেরেন নি। দলীয় সদস্যদের ধারণা এ যুদ্ধে তিনি 
আত্মদ্দান করেছেন | সম্ভবতঃ ইন্দ্প্রকাশ পত্রিকায় অরবিন্দের প্রবন্ধগুলির 
প্রতি এই দলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং অরবিন্দের সঙ্গে তাঁরা সংযোগ রক্ষা করেন । 
আরও পবে বাংলাদেশে যখন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অরবিন্দ 
এ সমিতিতে যোগ বেন, তাকে যথারীতি দীক্ষা দিয়ে ঠাঁকুর সাহেবের দলের 
গুঙ্গরাট শাখার সভাপতি করা হয়। 

বাঙালীর সৈম্যদলে প্রবেশাধিকার নাই--এ ক্ষোভ তরুণ বাঙালী মাত্রেরই 
ছিল। পি. মিত্র বিলেতে অবস্থানকালে নৈন্তদলে ভর্তি হবার জন্ত চেষ্টা করেন। 
চারু দত্ত আই মি এসও বিদেশে থাকাকালে যুদ্ধবিস্তা শিখবার জন্ত উদ্ভোগী 


হু ভারতের স্বাধীনত]-্সংঞাম ও অচুষ্লন সমিতি 


হয়েছিলেন। সামরিক শিক্ষালাভের জন্য ত্রহ্ববান্ধব উপাধ্যায়ও গৃহত্য।গ 

করেছিলেন । বর্ধমানের চান্ন! গ্রামের তরুণ ষতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাক্কলেঙ্জ 
থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষ। পাশ করে এলাহা বাদে গিয়ে এই উদ্দেশ্তেই কায়স্থ পাঠ 
শালায় ভর্তি হলেন হিন্দী ণিধে হিন্দী নামে সৈনাদল তত হবেন বলে। কায়স্থ 

পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত৷ অধ্যক্ষ ছিলেন রাধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহ্থাশস্ন। যতীন্দ্রনাথ 
রামানন্দ বাবুর পুত্রদ্দের গৃহশিক্ষক নিধুক্ত হলেন। রামানন্দ বাবুর স্ত্রীকে তিনি 
মাতৃ-সম্বোধন করতেন । দেহাতী ছিন্দী শিখে যতীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের নিকউবত 

আড়াইয়া গ্রামের উপাধ্যায় পরিবারতুক্ত বলে বরোদায় গিয়ে মহারাঁজার সৈম্তদ্দলে 
ভত্তি হলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন পরে এই পরিবারেরই আর এক ব্যক্তি 
বরোদায সৈম্তদলে ভত্তি হতে গেলে যতীন্্রনাথ ধর। পড়ে যান। এই সময়ে 
অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দেন এবং অরবিন্দের বন্ধু খাসিরাও যাদব, লেফ- 
টেন্যাণ্ট মাধব রাও প্রভৃতির চেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ বিন। শাণ্ডিতে রেহাই পান। 
অরবিন্দই যতীন্দ্রনাথকে বিপ্লবী দলে মারুষ্ট কবেন। এই ভাবে অরবিশ এবং 
যতীন্দ্রনাথের আদর্শ, যত, পথ ও সাধন এক হল। 

১৯০২ সালের ২০অক্টোবর গায়কোয়াড়ের আমন্ত্রশে ভগিনী নিবেদিত বরোদা 
যান। শ্রাঅরবিন্দ এই সময়ে ছিলেন গায়কোয়াড় কলেজের অধ্যক্ষ । মহারাজ] 
সয়াজী রাও তাকে পাঠালেন ষ্টেশন থেকে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করে আনতে। 
নিবেদিতার %-9119 01)6 1100191 বই এর কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। 
বইখানির প্রতি অরাবন্দের দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট হয়। পথিমধ্যে ঘোড়ার গাড়িতে 
উভয়ের মধ্যে এই নিয়েই আলোচনা আরপ্ত হয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্তশীলন 
সমিতির প্রতিষ্ঠার কথাও ওঠে। নিবেদিতা অরবিন্দকে বাংলায় এসে বিপ্লব 
আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন। পরে 
মহারাজা! সয়ার্জী রাও-এর সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁকে বিপ্লবান্দোলনের 
প্রয়োজনীয়তার কথ! বুঝিয়ে ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্য বিপ্লব সংগঠনে 
রাজন্যবর্গ, বিশেষভাবে সঞ্জাঙ্গী রাও-এর সাহাধ্য প্রার্থনা! করেন | নিবেদিতার 
সঙ্গে অরবিন্দের কথ! হয় যে, বংল। ও দাক্ষিপাত্য নংগঠন যাতে এক সঙ্গে 
চলে তারই চেষ্ট)৷ করা হবে। এরই ফলে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে প্রয়োজনীয় 
নির্দেশ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। তিনি সরলা দেবীর নিকট পত্র দিয়ে 
যতীন্্রনাথকে পি, মিত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। যতীক্্রনাথ পি. মিত্রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে অন্শীলন সমিতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্থির 
হয়, থেহেতু যতীন্দ্রনাথ সৈন্তদলে ছিলেন, স্থতরাং সমিতির সশ্তদের তিনিই 
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সামরিক শিক্ষা দিবেন। এই সম্পর্কে অঙ্বীলন সমিতির শ্রীসতীশচন্ত্র বন্থ 
বলেন, “অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক মিত্তির সাহেব একদিন আমাকে ডেকে 
বললেন, বরোদা থেকে একটা! দল এসেছে । তার্দের ও তোমাদের উদ্দেশ্ট অভিন্ন 
সর্বপ্রকার সামরিক শিক্ষা তারাই দিবে। তাদের সঙ্গে তোমাদের এক হয়ে 
কাঁজ করতে হবে । আমরা সম্মত হলাম । উভয় দল এক হয়ে গেল। অরবিন্দ 
সমিতির আর একজন সহ-সতাপতি হলেন। এই সময়ে আরও দুজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাদের মধ্যে একজন ব্যারিষ্টার অশ্থিনীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যঙ্জন ব্যারিষ্টার স্থরেক্্নাথ হালদার (চিত্তরঞ্নের শ্যালক)। 
সাশ্যদের ঘোড়ায় চড়া শিখবার জন্য হালদার মহাশ্য় একটি ঘোড়া কিনে দিলেন। 
ঘতীন্দ্রনাথ এসে যোগ দিবার পরে সমিতির কর্মকেন্দ্র ও ব্যায়ামাগার ১০৮ নং 
আপার সাকুণ্লার রোডে স্থানাস্তরিত হল। অল্লবয়ঙ্ক বালকের! মদন মিত্র লেনে 
ব্যায়াম করত ।” 

যতীন্দ্রনাথ যখন অরবিন্দের নির্দেশ নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব সংগমনের জন্য বাংলায় 
চলে এলেন তার অব্যবহিত পরেই বারীন্দ্রকুমার বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হন । 

পাটনা কলেজের সামনে বারীন্দ্রকুমারের একটি চায়ের দৌকান ছিল। 
অর্থাভাবে চায়ের দোঁকানখানি অচল হয়ে পডে। কিছু অর্থের জন্য বারীন্্রকুমাৰ 
সেজদা অরবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। অরবিন্দ তখন সশগ্ব বিপ্লবের কল্পনায় 
আবিষ্ট। তিনি বারীন্্রকুমারকে কিছুদিন নিজেব কাছে রেখে দীক্ষা দিয়ে তাকে 
বাংলাদেশে যতীন্রনাথের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ বাংলায় এসেছিলেন 
১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে । বারীন্দ্কুমার আসেন ১৯০৩ সালে মাঝামাঁঝি। 
বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে বারীন্দ্কূমার বলেন+_-বাংলায় বিপ্রববাদ 
সংক্রামিত করার জন্য যতীন্ত্রনাথ চলে গেলেন। তার ৬ মাস পরে অরবিন্দ নিজে 
আঁমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃত ভাষায় লেখ! 
দীক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান। তার মর্শ হচ্ছে-দেহে যতদিন জীবন 
আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতাশৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না 
ঘটছে ততদিন এই বিপ্লবত্রত পালন করে যাব। যদি কথনও এই গুপ্ত সমিতির 
কোন কথা বা ঘটন৷ প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি, তাহলে চক্রের গুপ্ত 
ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে |” (অগ্রিযুগ ৩৯ পৃঃ) 

অনেকের ধারণা বাংলাদেশে বিপ্লবের আগুন বোম্বাই অঞ্চল থেকে এসেছে। 
কিন্ত এ সম্পর্কে বারীন্দুকুমার লিখেছেন--“বাংলায় খণ্ড সমিতি ও বিপ্লব 
প্রচেষ্টার গোঁড়াপতন হয় ১৯৯২ সাশে। কিন্তু তার পাঁচ বৎসর আগে হিন্ু- 


২২ ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ধশলন সমিতি 


মুসলমান দাঙ্গাকে অছিঙ্লা করে পুনায় প্রথম বিশ্বন্দুলিঙ্গ দেখ] দেয় । রাঁজ- 
রোষের উতৎ্পীড়নের চাপে মে আগুন চাপেকার ভাইদের ফাসিতে ও তিলকের 
কারাবাসে সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । আমি যখন স্রাট কংগ্রেসের 
অধিবেখনের স্থযোগ নিয়ে দাক্ষিশাত্য ও পঞ্চনদের কর্তাদের নেড়েচেড়ে দেখসাম 
বুঝলাম তখন সে অগ্নি নিবাঁপিতপ্রায় । বাংলাকেই সে আগুন নৃতন করে জালাতে 
হযেছিল।” অগ্রিষুগ ৪৪ পৃঃ) আসলে মায়ের বোধন আগেই আরম্ত হয়েছিল, 
যতীজ্্নাথ এসে একে সন্ভীবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন । 

বাবীন্দ্রকুমার বজদেশে এসে বিপ্লবকেন্ত্র ১০৮নং সাকু'লার রোডেই দেখেন । 
তখন মেখানে অস্ত্ীক যতীজ্দ্রনাথ বাঁস করছেন এবং দিনের বেলায় ব্যায়াম ও লাঠি 
খেলা প্রতি চলছে । সমিতির চলার রসদ আড়াইশখানেক টাকা আসছে 
তবানীপুব ও বালিগঞ্জেন অভিজাত মহল থেকে । প্রেসিভেণ্ট পি. মিত্র দিতেন 
মামিক ৩০ টাকা । অনান্য কয়েকজন উকিল-ব্যারিষ্টার দিতেন ১৭ টাকা করে। 
এদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, অশ্বিনী বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি । স্থরেন 
হালদার, রজত রায় প্রভৃতি জুনিঘবগা দিতেন মাসিক ৫ টাকা করে। তরুণদের 
মধ্যে অবিনাশ ভট্টাচাধ' দেবব্রত বন্ড, জ্যোতিষ সমাজ্পতি, নলিন মিত্রঃ ভূপেন 
দত্ত প্রভৃতি আগেই এসে জুটেছেন। আয্মোক্লতি সমিতিব ইঞ্জনাথ নন্দীর ও 
যাতায়াত ছিল। সখারাম গণেশ দেউস্করকে বারীক্জকুমারই পি. মিত্রের সঙ্গে 
পরিচয় করিষে দেন। মেদিশীপুরে বিপ্লবকে আগেই প্রতিচিত হয়েছে। 
সমিতির সদস্যদের মশ্বারোহণ খেখাতেন সতীশচন্দ্র বস্থ। তিনি ছিলেন পাকা! 
ঘোড-সওয়ার । সমিতির পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা তখন প্রায় চার হাজার । 
প্রধানত: সমাঁজতত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক। এই সকল 
বিষয়ে ক্লাসও হত। প্রতি রবিবার আধ্যাত্মিক ক্লাস নিতেন লত্যচরণ শাস্ত্রী এবং 
স্বামী সারদানন্দ | ন্বদেশ-বন্দনা এবং ধর্সনঙ্গীত গীত হত। মাঝে মাঝে 
রবীন্জনাথও এসে সমিতির স্ন্তদের উৎসাহ দিতেন । অনুশীলন সমিতিতে এসে 
কবি “ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা» “যদি তোর ডাক শুনে 
কেউ ন। আসে”, “তার আপনজনে ছাড়বে তোরে «জাপনি অবশ হলি তবে বল 
দিবি তুই কারে”, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, প্রভৃতি গান গেয়ে শোনাতেন। 
রাজনৈতিক ও দেঁশপ্রেমোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করে এবং এই সমস্ত ক্লাসের মধ্য দিয়ে 
কমিদল গড়ে উঠবে এবং ভারতের নব জাগরণের এই চারণদল নগরে নগরে, গ্রামে 
গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্রধের বীঙ্জ বপন করবে এবং এই ভাবেই দেশে অসংখ্য বিপ্লব" 
কেন্দ্র গড়ে উঠে দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবে উ্দ্ধ করবে, এই ছিল পরিকল্পনা | জাতির 
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মনকে গডে তোলা এবং জাতিকে নব মন্ত্রে উদ্ধতদ্ধ করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য 
এজন্য সে যুগের বিপ্লব আন্দোলনে শক্রনিধনের চেয়ে আত্মবলিদানের প্রেরণাই 
ছিল বেশা | মৃত্যু বরণের মধ্যেই আছে দেশজননীর বন্ধন মোঁচনের পথ--এই 
কথাই কমিদল জানতেন । হিংসা মূল লক্ষ্য ছিল না। বরং মানবিকতা ও 
বিশ্বজনীনত| সমিতির মূল মন্ত্র ছিল। মুক্ত ভারতই বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সক্ষম । 
এই ধারণাই ছিল কর্মীদের নিকট মূল প্রেরণা । সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই দেশের মুক্তি 
সম্ভব, তাই বিপ্লবীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। অন্ত কোন জাতির প্রতি 
বিদ্বেষ ভাব বিপ্লবীদের ছিল না। 

কমিদল এই ভাবে তৈবী হতে লাগল | বারীন্দ্রকুমার বলেন»_-“১০৮নং 
সাকু'লার রোডের কেন্দ্রে পলিটিক্যাল মিশনারী গঠনের ক্লাস বা পাঠচক্র পুর। দমে 
চলতে লাগল । বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মশাই সেখানে পড়াতেন ইতিহাস, 
বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের, শিখ অত্যর্থানের এবং ফরাশী বিপ্লবের ইতিহাস। 
তিনি সাকুলার রে1ভের চক্রে বড় একট! আসতেন না, আমরা তার লোয়ার 
সাবু'লার রোডের বাড়ীতে গিয়ে আলোচন। শুনতাম এবং যাঠে লাঠি খেলতাম । 
সথারাম বাবু নিতেন বুটিণ ভাবতের আখিক শোষণের ইতিহাসের পড়া । ভার 
এই লেকচারগুলি পরিবতিত আকাবে 'র্দেশের কথা? নামে ছাপা হমেছিল।”৮ 
(অগ্রিযুগ ৭২ পু:) 

বারীন্দরকুমার বলেন,_-“যতীনদা পড়াতেন রণনীতি, আর ক্লাসের ছাত্রদের 
কাছে উচ্ছ্বাসভর! অগ্নিদীপ্ত ভাষায় বলতেন ভাবী বিপ্লবের কথা । স্বরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এসে নানাজাতির উান-পতনের ইতিবৃত্ত, ইটালীর নব জাগরণ কাহিনী, 
মাঁকিনের ম্বাধীনতা সমরের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন, ডাচ রিপাব্িক 
নামক গ্রজাতন্ত্রের রোমান্টিক জন্মকথ। প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বই আমাদের পড়াতেন । 
এইসব ত্রক্তগরমকর! কাহিনী পড়ে মত্ত ও রুদ্ধ রণ-অশ্বের মত আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছিলাম” (অগ্রিযুগ ৭৩ পৃঃ) 

এইভাবে বাংলাদেশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চগতে থাকে। 
কিন্তু অচিরেই এর অগ্রগতিতে ছেদ পড়ল। বারীন্কুমার ঘতীম্দ্নাথের 
নেতৃত্বের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। 

অরবিন্দ হুত্তক্ষেপ করে বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে বারীন্ত্রকে সঙ্গে করে বরোদায় 
নিয়ে যান। প্রায় এক বছর পরে ভবানী মন্দিরের কপি সঙ্গে দিয়ে তিনি আবার 
তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। 

তিনি “তবানী মন্দির” ও *খ০ ০910001919৩) নামে ২ ধানি ক্ষুত্র পুন্তিকার 
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পাণ্ডুলিপি সঙ্গে দিয়ে বারীন্দ্রকে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ভবানা 
মন্দির সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, কোন ছৃর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গভীর অরণামধ্যে 
তবানী মাতার মন্দির গড়ে শিবাঁজী-আরাধ্যা ভবানী মাতার পুজার ব্যবস্থা করতে 
হবে । এখানে খঙ্গাহস্ত৷ ভবানী মায়ের চরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমপিতপ্রাণ কর্মী ও 
যোদ্ধ"দল গড়ে উঠবে । আর ণু্9 0:91102:079159, পুাম্তকাটিও ছেপে আগামা 

ংগ্রেসে প্রচার করতে হবে । ভবানী মন্দির সম্পর্কে রাউগাট কমিটির রিপোটে 
বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তার অংশবিশেষ : 
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বারীন্দ্রকুমার খুলনার সুধীর সরকারের সাহায্যে গুপ্ত প্রেসের কাগীতলা 
প্রেসে কয়েকদিন ধরে খে রাত্রিতে দরজা বন্ধ করে “ভবানী মন্দির" ছাঁপলেন। 
বইয়ের আবম্তটি ছিল এই রকম £ 

[701 001 [0০ 00102091008 0101) 0৫ 1000611) 016163 00 83 996 
11005 6০৭60 09 1280, 10 ৪ 1115 0016 917 50991960 11) ০0817) 
€100109.% 

অর্থাৎ আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার কলুষত! থেকে দুরে, মানুষের বসতির বাইরে 
এক তুঙ্গ গিরিশুঙ্গে এই ভবানী মন্দির নিগ্রিত হবে । ভবানী মাতার সাধক দল হবেন 
দেশভক্ত উৎসর্গাকৃতপ্রাণ বীর সম্ভান। ভবানী মন্দির ছিল ১৬ পাঁতাঁর চটি বই। 

বারান্দ্রকুমার এসেই দেবব্রতকে খুঁজে নিলেন। তার পরে ক্রমে এসে 
জুটলেন সুধীর সরকার, হরিশ ঘোষ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি । নৃতন কেন্্র 
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হল দেবত্রতের বাড়ার কাছে গ্রে দ্রাট ও রাজা নবক্ষ্ণ ছ্বাটের মোড়ে। প্রথমেই 
বারীন্দ্রকুমার ও হরিশ ঘোষ গিয়ে বিহারের কাইমুর পাহাড়ের উপর তবানী 
ষন্দিবের স্থান নির্দিষ্ট করে এলেন। এই স্থান হুল ডেরী অন শোনের নিকটে 
কৌয়াখের ব্যা্রসঙ্কুল অরণ্যে । এর পরে মেদিনীপুর, রংপুরঃ বীকুডাঃ কটক প্রভৃতি 
কেন্দ্রগুলি আবার নূতন প্রেরণায় গডে তোলা হল। কিন্তু সবরুতেই দেখা দিল 
ভাঙ্গনের পাঁলা। এবারেও ভাঙ্গনের মূলে বারীন্দ্রকুমার। এ সম্পর্কে তিনি 
লিখেছেন-__“১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে পি. মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ 
পুনরাবৃভিতে আমাদের অরুচি ধরে এল । আমি ও দেবব্রত দেখলাম এ পস্থায় দাগ! 
বুলানোয় দেশ সশস্থ বিপ্রবের পথে এগোবে না । দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্ম 
কথা বোঝানে। দরকার । এতদিন দু'দশজন গুপ্ত গ্রচারকের দ্বার জনে জনে যে ভাব 
সধশরিত করা হচ্ছিল, সে উপায্সেও দ্রুত দেশের মন বিপ্লবতন্ত্রের অনুকূল করে 
গড়ে তোল! সম্ভব নয়। এই নৃতন পন্থা» নৃতন ভাব, নৃতন মন্ত্রের চাই উপযোগী 
বাহন বাণীপত্র। “দন্ধ/'র সামাঞ্জিক ফৈরঙ্গী বিদ্বেষ বুলি শুনতে শুনতে আমি, 
দেবব্রত, অবিনাঁণ ভট্টাচার্য, আমাদের জনৈক কবিরাজ বন্ধু এবং মুম্সেফ অবিনাশ 
চক্রবর্তীর মধ্যে পবামর্শ করে স্থির হল যে '্যুগাস্তর নাম দিয়ে খাটি সশস্ত্র 
ব্প্িবতন্ত্রের কাগজ বাব করতে হবে ।” 

বারীন্দ্রকুমাদ আরও লিখেছেন,--“কাগজ তে বার হবে কিন্ত তার পাথেয় স্থল 
কই? আমাদের সঙ্গে পি. মিত্র মশাই-এর মতাস্তর আরম্ত হয়ে সুম্পষ্ট রূপ নিচ্ছে 
তখন। যুগান্তর বলে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ বার করার প্রস্তাব শুনে 
পি, মিত্র মশাই ঘোর আপত্তি তুললেন। তার বক্তব্য হচ্ছে--এসব অস্তঃসলিল। 
ধারায় করতে হয়।” 

ত%ণ দলের উদ্যোগে ঘ্ুগাস্তর” প্রকাশের আয়োজন চলতে লাগল | মাসিক 

৩২ টাক] ভাড়ায় একটা ঘব নেওয়| হল ২৭নং কানাই ধর লেনে । প্রথম সংখ্যা 
যুগান্তর বার করবাঁর জন্য ৫* টাকা! মুক্েফ অবিনাশ চক্রবর্তী দিলেন। প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশের পর বিভিগ্ন কেন্দ্রে কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং সঙ্গে অর্থের 
জন্য আবেদনও গেল। বিপ্লবী সমিতির নিয়মান্থ্যায়ী প্রত্যেক শাখা সমিতিকেই 
আয়ের একটা নি্দিষ্ই অংশ কেন্দ্রকে দেওয়ার কথা । কিন্তু এতদিন এ নিয়ম কার্ধে 
পরিণত কর! হয়নি । কলকাতা থেকে যে আডাইশ টাক! চাদ পাওয়! যেত 
তাতেই সমিতির ব্যয় নির্বাহ হত। এছাড়া কাথীর দিগস্বর নন্দ বাঁষিক এক 
হাঁজার টাক। দিতেন। কিন্তু এবারে বুগাস্তর পাঠানোতে স্থফল ফললো। 
অপ্রত্যাশিতভাবে পাঁচশত টাকা এল রংপুর থেকে । 
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বারীন্দরকুমারের লেখা থেকেই বোবা! যাচ্ছে তরুণ দুল “সন্ধা, থেকেই পত্রিকা 
প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছিল। ব্রক্ষবান্ধব 'সন্ধ্য। প্রকাশ করেছিলেন যুগাস্তর 
প্রকাশের ৬» মাঁপাধিক কাল আগে, ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে। যুগাস্তর প্রকাশিত 
হয় ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে। স্বদেশী যুগে রিসলী সাহেব এক মাকু'লার জারী 
করে «বন্দেমাতিরম্‌” উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন । এর উত্তরে সন্ধ্যা লিখল-_ 
ফুলার করল নিয়মজারী, 
মা বলে যে ডাকবে তার 
শাস্তি হবে ভারী 
সন্ধ্যার ছুটি লেখার জন্য ব্রঙ্গবান্ধবকে অভিযুক্ত কর! হয়। লেখ! ছুটির 
শিরোনামা ছিল-_ 
(১) “ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে? এবং (২) 
ফিরিংজী পরম দয়ালু, 
ফিরিংগীর কৃপায় দাড়ি গজায় 
শীতকালে খাই শাক আলু। 
কিংসফোডের আদালতে *বন্দেমাতরম্ঠ মামলার বিচারের সময়ে জনৈক 
নার্জেণ্টকে প্রহারের অভিযোগে সুশীল সেনকে এ গ্বানেই বিচার করে বেত্রদণ্ডে 
দ্ডিত করে ১৬ ঘা বেত্রাঘাত করা হয। এই উপলক্ষে “সন্ধ্যা লিখল__ 
মাই নেম ইজ কিংফরদ, 
আই আ্যাঁম এ গ্রেট মদ 
পেটের জালায় আই কেম হিয়ার 
ইন্‌ দিজ গ্রেট এম্পায়ার 
মাই গুড লাক এগড ফেথ 
করে দিয়েছে ম্যাজিষ্রেট 
মাই 1রটালিয়েটেড অন হিম সাধ মিটাইয়া 
উইথ নিক্সটিন ষ্রাইপম হাজতে পুরিয়। | 
কলির পঞ্চম সন্ধায় প্রকাশত বলে উপাধ্যায় নাম দিয়েছিলেন পসন্ধ্যা”। 
“যুগাস্তরণ এই পত্রিকাকে অনুসরপ করে প্রকাশিত হলেও এর ভাষা আরও মাঞ্রিত 
ছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই খ্যুগান্তর” বিপ্রবমন্ত্র গ্রচার করতে আরম্ত করে। 
দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করাই ছিল যুগান্তরের কাজ। ১৯*৭ সালের 
১১ এপ্রিল সংখ্য। যুগ্রাস্তরে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “এসো অরাজকতা 1” 
প্রবন্ধে ছিল--+“অরাজকতার কুটি করতে হুবে, স্থতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান 
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করি--ইতিহাঁসে যাঁর নাম বিপ্লব ।” এই প্রবন্ধেরই অংশ বিশেষ _“ইংরেজের 
অধীন ভারতীয় সৈগ্দের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সম্তর্পণে প্রচার করতে পাঁরলে কাজ 
আমাদের এগিয়ে যাবে। তা'হলে শাসক শক্তির সঙ্গে সংঘ্ধ বাধলে বিশ্লবীর। 
বিদ্রোহীদলে শুধু যে এই সৈন্যদের পাবে ত! নয়, শাক-প্রদত্ত তাদের অস্তরস্্ও 
বিপ্লবের কাজে পাওয়। যাবে ।” 

প্রায় প্রতিমংখ্য। যুগাস্তরেই এক রকম চিঠি বেরোত-_নাম “যোগাক্ষ্যাপার 
চিঠি”। ১৯০৬ সালের ২৬শে আগষ্টের চিঠিতে ছিল--“অতি সহজেই দেশে 
বিপ্লবের জন্ত অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনীয়ত। রক্ষা করে বিস্ফোরক তৈরী 
কর] যায়” ১৯০৭ সালের ১২ই আগষ্ট সংখ্যায় ছিল-_-“আর এক উত্তম উপায়ে 
দেশে বিপ্রবীর অন্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুষীয় বিপ্লবে দেখ! গেছে রুষ সম্রাট 
জারের সৈন্ুদলে বনু বিপ্লব-অনুরাগী লোক ছিল। সময়ে ক্ছ অন্ত্রশ্্র নিয়ে এই 
সব সৈন্য বিপ্রবী দলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও এই নীতি ফলপ্রস্থ হয়ে 
ছিল। এদেশে রাজশক্তি বদেশী হওয়ায় আমাদের আরও স্থুবিখা। কারণ 
বিদেশী শাসককে দেশবাঁনীর মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়।” 

একখানি চিঠিতে ছিল-_সম্পাদক মহাশন ! আমি পাগল অধাতস্থ এবং 
হুজুগে মান্য । আমাব আনন্দের পাত্র উপচে ভবে €ঠে যখন দেখি চারদিকে 
অরাজকতা নামছে । তখন আর অন্ধ মুক হয়ে থাকতে পারিনে । চারদিক থেকে 
লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি_-যেন ভাবী খেরিল। যোদ্ধার 
দল অর্থ লুঠনে লেগে গেছে । হে লুগন ! আঙ্গ তুমি আমাদের লহায় হও। একদিন 
তুমি পুপ্পে কীটের মত গুপ% থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় করে আনছিলে। হে লুন! 
আমি তোমায় পুজা করি। এখন এসো, সর্বত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্রবীধ্য মানুষের 
বুকে। তুমি সে দিন আমাকে প্রতিষ্রতি দিয়েছিলে যে ভারতবাসী যেদিন 
আবার তোমাকে ন্মরণ করবে, পৃজ। করবে সেইদ্দিন আনবে তাদের সশস্ত্র করার 
অর্থ, তুমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমায় পুজ! 
করি।” 

যুগাস্তরের এই সমস্ত লেখার প্রভাব “সন্ধ্যার উপর পড়তে বিল হল না। 
*সন্ধ্যা*ও লিখতে লাগল--“আমর! চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে গ্রেচ্ছ ফিরিঙগি 
আধিপত্যের লেশ মাত্র থাকতে দেশের কোনি উন্নতির আশ। নেই |” 

ুগাত্তরে খোলাখুলি ভাবেই বস হত--*শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্ত পেশীবহুল 
সবলদেহ প্রয়োঞ্জন নেই। এই লমন্ত কার্যের জন্ত চাই অস্ত্র এবং তা বিদ্বেশ 
থেকে নানা কৌশলে আমদানী করতে হবে । এ দেশে গোপনে কিছু অন্তর নির্মাণ 


২৮ ভারতের স্বাধীনতা -দংগ্রাম ও অন্ুণীলম লমিতি 


কর] প্রয়োজন । বিদেশে গিয়ে বোম! ও অগ্যান্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তত প্রণালী শিখে 
আসতে হবে ।” আলিপুর মোকদ্মার রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি স্যার লবঙ্গ জেনকিন্স্‌ বলেন-_পধুগাস্তরের প্রতিছত্রে থাকত ইংরেজ- 
বিদ্বেষ, প্রতিঙ্লাইনে থাকত বিপ্লবের উত্তেজনা, কি করে বিপ্লব বূপায়িত হবে 
যুগ্াস্তরে থাকত তারই ইঙ্গিত |” 

যুগান্তর প্রকাশের কিছু আগে ১৯০৫ লালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ 
কার্ধে পরিণত হল । পূর্ববঙ্গের লাট হুষে বসলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার আর 
পশ্চিমবঙ্গের লাট হলেন স্যার এন্ড. ফ্রেগার। পূর্ববঙ্গে ফুলারী আদেশে 
বন্দেমাতরম্‌ নিষিদ্ধ । সর্বোপরি বরিশাল সম্মে্নে দক্ষযজ্ঞজ নাশের পর ফুলারের 
মাথার উপরই প্রথম বিপ্লবী বাংলার দৃষ্টি পডল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাঁজা 
ক্থবোধ মল্লিকের গৃহে বৈপ্রবিক গুধ্চক্রের এক বৈঠক বসল । বাজ স্থবোধ মল্লিক, 
অরবিন্দ এবং চাক দত্ত আই মি এস--তিনজনে মিলে স্থিব করলেন ফুলার সাহেবই 
হবেন বিপ্লবী বাংলার প্রথম বলি । 

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্স পুলিশের লাঠির ঘায়ে পণ্ড 
হল। এখানে এরেন্দ্রনাথ কষ্ণকুমার মিত্র প্রশৃতি নেতারা লাঞ্ছিত হলেন। 
অরবিন্দ এ সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। বরিশাল থেকে উত্তেজনার 
আগুন নিয়ে অরবিন্দ যখন কলকাতা ফিরে এলেন যুগান্তর তথন এক মাসের শিশ্ু। 
এর আগে মেদিনীপুর জেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। 
যুগাস্তরের তধনও জন্স হয় নি। সম্মেলনের অধিবেশনে বিপ্রবীদের পক্ষ থেকে 
“সোনার বাংল” এবং ঘব০ 0920010910150" প্রচারপত্র বিলি করতে গিয়ে 
ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন। সত্যেন বহর চেষ্টায় ক্ষদিরাম মুক্তি পান। কিন্তু সত্যেন 
বন্থর চাকুরিটি যায়। এই সকল ঘটনার ফলে বাংলাদেশেব উভয় লাটই বিপ্লবী 
মহলে এবং জনমানমে অবাঞ্চিত ব্যক্তি) সুতরাং লাট হত্যার ফলে বিপ্লবীদের 
জনপ্রিয়তা বাড়বে । কার্ধোদ্বারের ভার পডল বারীন্দ্রপরিচালিত কর্মীদের 
উপর | এই সময়ে ফুলার ছিলেন শিলঙে। স্থির হল শিলঙ রোডেই লাটকে হত্যা 
করতে হবে। রংপুরের মণি লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে বারীন্দ্রকুমার শিলঙ রওন] 
হয়ে গেলেন । অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল ৰন্থ এই সময়ে শিলঙডে কৃষি বিভাগের 
এসিষ্ট্যাপ্ট ডিরেক্টর | অরবিন্দের চিঠি নিয়ে স্বাঞ্যোদ্ধারের অছিলায় বিপ্লবীঘয় 
ভূপাল বাবুর গুঙ্থে আশ্রয় নিলেন। অঙ্গশীলন লমিতির কোষাধ্যক্ষ স্বরেজ্নাথ 
ঠাকুর বারীন্দ্রকুমারের হাতে এক হাঁজার টাক দিলেন এবং কার্যোদ্ধার হলে 
আরও টাঁকা দিবেন বলে গ্রতিষ্রতি দিলেন। শিলঙে লাটের সন্ধান পেতে 


তারতের শ্বাখীনতাসংগ্রাথ ও অঙ্গধিলন সমিতি ২৯ 


বিপ্লবীদের অন্থবিধা হল না। লাট সাহেব অন্তান্য কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিদিন 
ঘোড়ায় চড়ে শিলঙ সাকুর্লার রোডে বেড়াতেন। কিন্তু চক্রাকার সাকুলার 
রোডের কোন্‌ স্থানটা লাট হত্যার পক্ষে অনুকূল তাই স্থির করতে কয়েকদিন 
গেল। এরপরে লাট সাহেবকে গুলি করে টাঙ্গ৷ যোগে কোন পথে গৌহাটি সরে 
পড়া সম্ভব তারই সন্ধান চলতে থাকে । ইতিমধ্যে একদিন রিভলবার নিয়ে নাড়া- 
চাড়া করতে করতে হঠাৎ বিক্ফোরণ ঘটে মণি লাহিডীর ডান হাতের তাল ছিদ্র 
হয়ে গেল। ভূপাল বন্থ তখন অফিসে । মণির চিকিৎসার বাবস্থা হল গোপনে। 
কিন্ত এর পরে ভূপাঁল বাবুর গৃহে বিপ্লবীদের অবস্থান কর! সম্ভব হল না। আর 
লাট সাহেবও শিলঙ ছেড়ে পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়ে পড়লেন । বারা এবং মণিও 
তাকে গৌহাটিতে ধরবার জন্য রওন] হলেন । গৌঁহাটির পথে অগ্রত্যাশততভাবে 
হেমচচ্্র কাঁন্ছনগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ । বারীন্দ্রকুমারের অযথা বিলম্ব দেখে অরাব্ন্দ 
লাটবধের জন্য তাকেই পাঠিয়ে দেন। এর ফলে তিন বিপ্লবী লাটবধের জন্য 
গোৌহাটিতে মিলিত হুলেন। কিন্তু তার পৌহাটিতেও লাটকে ধরতে পারলেন 
না। ভ্রমণ-সচী সংগ্রহ করে দেখ! গেল এরপরে গন্তব্য স্থান বরিশাঁল। তার! 
টমারযোগে বরিশাল রওনা হলেন । কিন্তু বরিশালে পৌঁছে দেখলেন লাট 
সাহেবের গ্রামার প্বক্গকুণ্ত” অদূরে নোঙর করা রয়েছে। বিপ্রবীরা বরিশালে 
অশ্বিনী দত্তের গৃহে অতিথি হলেন । কিন্তু এবারেও ফুলার সাহেব অনাহত 
অবস্থায়ই বরিশাল ত্যাগ করলেন। বরিশালে বিপ্লবীদের কর্স্থচীর কিছুটা 
পরিবর্তন হল। বরিশালে দক্ষষজ্জ নাশের নায়ক ইমাসন সাহেবকে হত্যাই 
প্রথম কর্তব্য বলে মনে হুল বিপ্লবীদের । কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হল ন|। 
বিগ্লবীর! লাউ সাহেবকে অচ্গসরণ করে রংপুর এলেন। তীর] এতদিনে বুঝেছেন 
যে শহরের মধ্যে লাট সাহেবের সান্িধো পৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 
রেল লাইনে বোম। রেখে এখানে লাটবধের ব্যবস্থা হন। এদিকে বারীন্দ্রকুমাঁরের 
কাছে যে এক হাজার টাকা ছিল ত এতদিনে ফুরিয়ে গিয়েছে । টাকার জন্ত 
হ্মচন্দ্রকে পাঠানো হল অরবিন্বের কাছে । অরবিন্দ ২২টি টাক। দিলেন এবং 
ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের নির্দেশ [দলেন। নরেন গোৌঁসাই ডাঁকাতির জন্ঘ 
অস্থির হয়ে পড়েছিল । তাই অরবিন্দ এবার তাকেই পাঠালেন রংপুরে ডাকাতি 
করবার জন্য । নির্দিষ্ট দিনে এ গ্রামে অগ্রত্যাশিততাবে দারোগার উপস্থিতিতে 
রিপ্লবাদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিষুধ হয়েই ফিরতে হল। কিন্তু এই সময়ে 
বিপ্লবীরা সংবাদ পেলেন লাট সাহেব রংপুর আসবেন ন1। তিনি ধুবড়ী থেকে 
গোয়ালন্দ যাবেন এবং সেখানে অভিনন্দনের পর তিনি বিলেত যাত্রা করবেন। 


৩৪ ভারতের স্বাধীন-সংঞ্রাম ও অনুগীগন সমিতি 


লাট সাহেবের সফরকালে এর আগে একট! ঘটন] ঘটেছিল । লাট সাহেব পাবনা 
জেলার সিরাজগঞ্জ গেলে সেখানকার বি এল স্কুল পরিদর্শন করতে যান। কিন্তু 
লাট সাহেব সামনের দরজা দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করতেই ছাত্রগণ “বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি 
দিয়ে পিছনের দরজ।| দিয়ে স্কুল পরিত্যাগ করে। লাট সাহেব অত্যন্ত অপমানিত 
বোধ করেন এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে স্কুলটির অনুমোদন অবিলম্বে বাতিল করার 
জন্ত লিখলেন এবং অন্যথার তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে বললেন। বড়লাট 
এই ঘটন! বিশ্বশ্্ালয়ের ভাইস-চ্যান্দেললার আশুতোষ মুখাজিকে জানিয়ে স্কুলটির 
অন্মোদন বাতিস করতে বললেন । আশুতোষ পত্র পেয়ে কমিটির মিটিং ডাকলেন । 
আশ্ততোষ সহ কমিটির অভিমত এই হুল যে, ছাত্রগণ অনেক সময় একপ করেই 
থাকে । স্থতরাং স্কুলের অনুমোদন বাতিলের কোন কারণ দেখা যায় না। এই 
পত্র পেয়েই বড়লাট ফুসারকে তার করে জানালেন_-“%£০খ 16518098110] 
80০০0$8.” এর ফলেই ফুলার আর রাজধানী ঢাকাতে না গিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে 
গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে ট্রেন ধরে বোষ্ধে হয়ে বিলেতে চলে যান। হেমচদ্দ্র ও 
প্রফু্ চাকী তৎক্ষণাৎ গোয়ালন্দ রওনা হলেন। বারীন্ত্রকুম।র রংপুর থেকে 
কলকাত৷ ফিরে এলেন । কিন্তু এদময় বন্ত। হওয়ায় বিপ্লবীদের গাঁড়া গোয়ালন্দ 
পর্যস্ত পৌছালে। না। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদের ক্কাত৷ ফিরে আসতে হল। লাট 
হত্যার শেষ চেষ্টা হল নৈহাটতে। কিন্তু এখানেও লাট সাহেবের ট্রেন নৈহাটি 
ছ্রেশন পর্যন্ত ন| গিয়ে একটু দুর থেকেই বোম্বাইয়ের দিকে রওনা হয়ে গেল। 
বিপ্লবীর! ঠাড়িয়ে ঈাড়িয়ে দেখলেন। কলকাতা পৌঁছে অরবিন্দকে সব বলতে 
তিনি বললেন,_-“আজ না হয়েছে পরে হবে।” ১৯০৬ সালের জুন-জুলাই মালে 
ফুলার বধের চেষ্টা! হয়েছিল। 

যুগাস্তর কাগজে খোলাখুলি বিপ্ব প্রচারের ফলে বিপ্রবীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব হুল না। বোমার মামলায় উল্লাকর তার স্বীকারোক্তিতে 
বলেছেন, যুগান্তর পত্রিকায় ঘোষণ। কর। হয়েছিল যে, একটি সন্ত্রাসবাদী গু 
সমিতি গঠনের আয়োজন করা হচ্ছে এবং তাই দেখেই তিনি বারীন্দ্রের সন্ধান করে 
১৯০৭ পালের মাঝামাঝি দসহুক্ত হন । এই ঘোষণ। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৭ 
সালের আগষ্ট মাপে । এর ফলে ছুই-একবাঁর সতর্কতামূলক পত্র এল এবং তার পরেই 
আরম্ত হল পূর্ণ লাহিড়ী ও ইনসপেক্টর এলিস সাহেবের ঘন ঘন যাতায়াত । 
পরবর্তী পন্থ। পত্রিকাদলন। সম্পাদক হিসাবে ভূপেজ্জনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হলেন 
১৯০৭ সালের ৫ই জুলাই | ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হুল, ২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্র- 
নাথ এক বৎমর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপ্রবীরা বুঝলেন তাদের উপর 
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দৃষ্টি পডেছে। বেশীদিন অবাঁধে আর বিপ্লব প্রচার চলবে না । তাই নিঞ্লেশ্বর 
বায় মৌলিক এবং অন্যান্ত কয়েকজনের হাতে যুগান্তর পরিচালনার ভার অর্পণ করে 
বারীন্ত্র, অবিনাশ, উল্লাকর, বিদ্ভৃতি, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সণন্ত্র বি্নবেব আয়োজনে 
ব্রতী হলেন। এবারের প্রথম লক্ষ হল পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাটি এন্ড. ফেজ্জার। 
এজন্য বোঁম। প্রস্তত করে দেন উল্লাকর। বোমার আঘাতে লাটের গাতী উডিয়ে 
দেবার উদ্দেস্টে ১৯০৭ সালেব নভেম্বর মাসে মানকুণ্ড যান বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর 
এবং নরেন গৌসাই । এ সমযে ছোট ল।ট বগি যাচ্ছিলেন। স্থির হয় যে, 
উল্লাসকর নিলেই বোমাঁটি বেল লাইনের উপর রেখে আসবেন। কিন্তু বোমা 
রাখতে যখন যাবেন এ সমথে কিছু লোক এসে পডাষ তাঁকে আরও কিছুদুর 
এগিয়ে যেতে হুয়। কিন্তু এ সময়ে লাটের ট্রেন এসে পড়ায় উল্লাসকর কয়েকটি 
কার্তজ লাইনের উপর রেখেই চলে আধেন। ফলে সামান্য বিস্ফোবণ ঘটলেও 
ট্রেনের বিশেষ ক্ষতি হল না । 

এর অল্প কয়েকদিন পরে লাট হত্যার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল এঁ মানকুণ্ডতেই । 
উল্লাসকর, বারীন্দ্, শাস্তিপুরের বিভূতি সরকার এবং প্রফুল্ল চাঁকী চন্দননগর ও 
মানকুণুর মধ্যবর্তী কোন স্থানে গর্ত খুঁড়ে বোমাটি স্থাপন কবেন। কিন্তু লাটের 
গাড়ী এ পথে না! আসায় বিপ্রবীদের এ গুচেষ্টাও ব্যর্থ হল। 

লাট হত্যার তৃতীয় প্রচেষ্টা হল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার 
নীরায়ণগডে । মাইন,বোমার সাহায্যে এন্ড্র, ক্রেজাবের স্পেশাল গাড়ী উডিয়ে 
দেবার চেষ্ট। হল | উল্লাসকবের তৈরী মাইন বোম! নিষে বারীন্দ্রকুমাব, বিভৃতি 
এবং প্রফুল্প চাঁকী গর্ত খুঁড়ে বোমাটি স্থাপন করলেন । এ সম্পর্কে বারীন্দ্কুমার 
বলেন--“আমাঁদের সঙ্গে একটি ঢাঁকনী দেওয়া লৌহুপাত্রে ৬ পাউও ভিশামাইট 
ভীত একটি মাইন ছিল । ম্পিরিট, এসিড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দিয়! তৈরী 
ফিউজ উহাতে আট! ছিল। উহা! একটি কাগজের মধো রক্ষিত ছিল, উহার সহিত 
একটি লীসার নল যুক্ত ছিল। রাত্রি ১১টা হইতে ১২টার মধ্যে মাইনটি পাঁতি। 
তাহার পর আমি নারায়ণগড় হইয়। রাত্রির খেষ যাত্রীব!হী ট্রেনে কলিকাতা 
ফিরিয়। আসি।” 

এবারের বিস্ফোরণে লাটের গাড়ীর কিছু ক্ষতি হলেও লাট সাহেব স্বয়ং অক্ষত 
ছিলেন। এই ঘটম! সম্পর্কে গুলিণ কয়েকজন কুলিকে গ্রেপ্তার করে। সাজানো মাম- 
লার সাঙ্জানো স্বীকারোক্তির ফলে কয়েক জন কুলি দণ্ডিত হয়। এর সমস্ত কুতিত্ব 
এই দেশের পুলিশের । আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্্রকুমারঃ উল্লামকর, বিভৃতি 
লবকার প্রভৃতির স্বীকারোক্তিতে সমন্ত ঘটন! প্রকাশ পেলে কুলির! মুক্তি পায়। 


৩২ ভারতের শ্াধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সঙ্ষিতি 


এর পরে চন্দননগরের যেয়র তাঙ্গিত্যাগকে হত্যার চেষ্টা হয় ১৯*৮ সালের 
১১ই এপ্রিল । হেমচন্দ্র কাম্থনগোর তৈরী বোম! নিরে বারীন্দ্র, ইন্দুভৃষণ' রায় 
এবং নরেন গোঁপাই চন্দননগরে যান । নবেন গেসাইয়ের স্বীকারোক্তিতে জানা 
যায়ঃ মেয়র পুলিশের সাহায্যে স্বদেশী সত] ভেঙে দিয়েছিলেন । এই জন্য বিপ্রবী 
দল তাদের কাজে জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্টে এই পথ গ্রহণ করেন। বারীন্দ্ 
কুমার তীর ম্বীকারোক্জিতে বলেন যে, এই ঘটনায় তিনি নিজে, যশোহরের ইন্দৃভূষণ 
রায় এবং শীরামপুরের নরেন গোসাই ছিলেন। কিন্তু নরেন গৌসাই তার 
স্বীকারোক্তিতে বলে যে হেম কাহছনগো» নিরাপদ রায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ 
রাঙ্ন, বারীন্দ্র, বিভূতি এবং পে নিজে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে 
বলে যে, হেমচন্দ্রেণ বাড়ী থেকে তিনট বোম। এবং একট ক্যানভাণ ব্যাগ নিবে 
তার! গিষেছিলেন । এই স্বীকারোক্তিত অতিরিক্ত নামগুলি সম্ভবতঃ পুলিশের 
কীতি। নরেন গৌসাই আরও বলে, “আমার হাতে যে বিভলভারটি ছিল তা 
মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের নেত| সত্যেনের । চন্দননগর হইতে আসিয়া 
রিভলভারটি মানিকতলায় জম1 দিই ।* মেয়র যখন রাত্রিবেল। সন্ত্রীক নৈশভোজন 
করছিলেন ইন্দুভূষণ জানাল! দিয়ে বোমাটি কক্ষের যধ্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু 
বোম। প্রস্তুতিতে কোনবুপ ক্রি থাকায় বোমাটি ফাটেনি । 

চন্দননগরের এই বোমাই হেম কান্ছনগোঁর তৈরী প্রথম বোম।। তিনি বোম। 
প্রস্তুত প্রণালী শিখবার জন্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে ইউরোপ যাত্রা করেন এবং 
ফরাপী দেখে গিয়ে ম্যাডাম কামা ও শ্যামজী কৃষ্বর্থার সাহায্যে বোমা প্রস্তুত 
প্রণালী শিখে আসেন । কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্রের কিছুটা অসুবিধা ছিল । তিনি 
বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না । ১৯০৬ সালের আগষ্ট থেকে ১৯০৭ সালের আগ 
পর্যস্ত তিনি ইউরোপে ছিলেন । 

প্রথম বোম! তৈরীর চে হয় উল্লানকরের উদ্ভোগে । এই বোমার পরীক্ষা 
হয় দেওঘরের রোহিণী পাহাড়ে । এখানে বোম| তৈরী করতে গিয়ে বংপুরের 
প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিলেন । প্রফুল্ল চক্রবর্তাই বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ । তিনি 

২পুরের উকিল ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র । 

বোম। তৈরীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চলে ঢাকুরিয়ার লাউডগ। সাপদস্কন জঙ্গলের 
মধ্যে এক পোঁড়ো! বাড়ীতে । এই বাড়ীটি সেদিন কোথায় ছিল বর্তমানে তা নির্ণয় 
কর! দুঃসাধ্য । উল্লামকরের পিত। ছিক্সদাস দত্ত ছিলেন শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেঙ্জগের অধ্যাপক । এই সুযোগে কলেঙ্জের গবেষণাগার থেকে কিছু কিছু 
বোম! তৈরীর উপকরণ নিয়ে এসে উল্লাসকর নিঙ্গগৃহে বোম। ঠতরীর একট ক্ষ 


ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাষ ও অন্থশীলন সমিতি ৩৩ 
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কারথান। স্থাপন করেছিলেন । তখনও তিনি বিপ্লবী দলতৃক্ত হন নাই । হেমচন্্র 
ফিরে আসার পৰে উল্লাসকর তাঁর সহকর্মী হন বোম তৈরীর কাছে । ১৯০৭ 
সালের নতেম্বর মাঘে হেমচন্দ্র ফিরে আসার আগেই মানিকতল! মুরা বিপুকুরে 
বোম তৈরী আরম্ত হয়। 

মানিকতলার ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডে ছিল অরবিন্দ-বারীন্দ্রের পিত৷ রুষ্ণন 
ঘোষেগ বাগান বাড়ী। সাত বিঘ। বার কাঠ! স্থান জুড়ে বিরাট বাড়ী। সে 
সময়ের কলকাতায় এটা ছিল প্রায় লোকালঘ্-বহিভূত। স্থির হয়, নবাগত 
বিপ্লবীদের ধর্মচর্চা, শরীরচর্চা ও রাঙ্জনীতি শিক্ষার «নঙ্গে বোম! তৈরীও হবে 
এইখানেই । বিপ্লবী সমিতির নিয়ম অন্থযায়ী বাগানে মাছ মাংদ ডিম পিয়াজ 
প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গীতার ক্লাম নিতেন উপেন্দ্রনাথ । তিনি বাগানে 
সন্ন্যাসী বেশে থাকতেন । বাগানে বন ব্যক্তির হৈ ৮-এর মধ্যে বোম! তৈরী 
করতে হে্মচন্জ্র সম্মত হলেন ন1। এজন্ত ভবানীপুরে আলাদা করে বোম! তৈরীর 
কেন্দ্র স্থাপন কর! হল। এখানে এবং মুরারিপুকুরেও বিপ্লবীরা নিজেরাই পাল'ক্রুযে 
রাম্নাবান্। করতেন ॥ বাগানে খাবতেন উল্লানকর* উপেন্দ্রনাথ, ইন্দুভূঘণ বাক্স, 
বিভূতি সরকার, পরেশ মৌলিক, নলিনীকাস্ত গুপ্ত, কুঞ্চলাল সাহা» শচীন্দ্রনাথ 
সেন, হেমেজ্নাথ ঘোষ, বিজগ্নচন্দ্র নাগ এবং আরও কয়েকষন। অরবিন্দ 
১৯০৬ সালে ২৩শে আগ ববোণান চাকুরি ছেড়ে এসে জাচীয় বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ কস্নে। 

মানিকতলার বিপ্লবীদের বিপ্লবাঙ্কের শ্যে অধ্যায় রচিত হয় মজঃমরপুরে । 
সন্ধ্যা, যুগাস্তর, বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃ।ত জাতীয-ধাবাদী সংবাদপত্রগুলি দমনে সেদিনের 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট কিংসফোও কুধ্যাত হয়েছিলেন । সবগুলি মাঁমল র বিচারই 
তার আদালতে হয় এবং আগামীর] সকলেই দণ্ডিত হন । বিশেষ করে বন্দেমাতরম্‌ 
মামলার বচারের দিনে বিপিনচন্দ্র পাল যেদিন সাক্ষ্য দিতে অন্বীকার করেন, 
সেদিন আদালতে জনসমুদ্রের যণ্যে ১৫ বৎসরবয়স্ক শালক সুশীল সেনের প্রতি 
বেত্রাঘাত দণ্ডাদেশ শুধু বিপ্লবীদেরই নয়, সমগ্র জনতাকেই উত্তেজিত করে তুলে- 
ছিল। ফলে অরবিন্দ, বোধ মল্িফ এবং চারু দত্ত জঙ্গের গোপন বিচারে 
কিংসকোর্ড প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । দণ্ডাদেশ কার্ষে পরিণত করার জন্ত একথানি 
বড় পুস্তকের মধ্যে সুকৌনণলে বোম। স্থাপন করে তা প্যাক করে দলেপ্ন পরেশ 
মৌ।লঞ 1গয়ে সাহেবের আরদালীর হাতে দ্বিয়ে এলেন তার ভবনে । ব্যবস্থা একূপ 
ছিল যে প্যাক খুলবার লময়ে ষেটুকু চাঁপ পড়বে তাতে বোম! বিস্ফোরণ ঘটবে । 
কন্ত আরদাঁলী বইথানা সাহেবের হাতে ন! দিয়ে আলমারিতে রেখে দেয় । ফলে 
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সে-বাত্র! কিংসফোর্ড ক্ষ! পেলেন। বোমার মামলায় স্বীকারোক্তিতে বিষয়টি 
জান। যায় । 

এই সময়ে কিংদকো বদলী হয়ে কলকাত। থেকে মঙ্গঃকরপুর গেলেন । 
বিপ্লবী দলে স্থির হল মেদিনীপুরের ক্ষুদরাম বন্থ এবং বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী 
মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোঙকে হত্যা করবেন । ১৯০৮ সালেব মা মাসের 
শেষে ছুই বিপ্লবী মজঃকষরপুরে পৌঁছলেন । মজঃফরপুরে ছু্নে গিয়ে উঠলেন 
মাহাতো৷ এগ্েটের ধর্মশালার | দুজনেই দুজনের কাছে অপরিচিত । প্রফুল্প চাকীর 
নাম দীনেশচচ্্র রায় এবং ক্ষু্িরামের নাম দুর্পাদাস সেন। মাপাধককাল ধরে 
পর্যবেক্ষণের পর বোম! নিক্ষিপ্ত হল ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে । কিন্তু বিপ্রবীরা গাড়ী 
ভুল করে ফেললেন । ফলে এই ঘটনায় মিসেস কেনেভী এবং মিস কেনেডী নিহত 
হলেন। )১ল! মে ওয়াইনী গ্লেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এনং মোকাম! ষ্টেশনে 
প্রফুল্ল গ্রেপ্তার হবার পূর্বে আত্মনুতি দেন। বিচারে ক্ষুিরামের ফাল হর। 
নির্ভীকভাবে নিবিকার চিত্তে শান্তভাবে ক্ষুদিরাম ফা(সর মঞ্চে আরোহণ করেন । 
বিংশশতকে বাংলা দেশে ক্ষু'দ্রামই প্রথমে বেচ্ছাম্তত্যু বরণ করে জাতিকে 
মৃত্যুতয়াতীত হতে শিখিরে গেছেন | 

১ল| মে এবন্দেমাতরম্” অফিসে নিউজ এজেন্সীর সংব1দে মজঃফরপুরের সংবাদ 
জান। গেল । অবাধন্দ তৎক্ষণাৎ বাগানে সংবাদ পাঠিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সব সরিয়ে ফেলতে 
বললেন এবং বিপ্লবীদেরও সরে থাকতে বললেন। কিন্তু বারীছ্ছের নেতৃত্বে এ 
সাবধান বাণী উপেক্ষিত হল। কিছু মাটি খুতে সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র পুতে রাখ। 
হল। শেষ রাত্রিতে পুলিশ দল যধন হান! দিল সগ্ভখোড়। মাটি দেখে সেসব অস্ত্র 
তুলে নিতে তাদের কোন অস্থবিধা হল ন।। ২র1 যে সমস্ত সকাল ধরে তল্লাসী 
চলল। বারীন্দরকুণার ঘোষ, বিভ্ৃতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইন্দুভুষণ রায়, উল্লাপকর দত্ব, নালনীকান্ত গুপ্ত, পরেন মৌলিক, বিজয় নাগ, 
শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বজ্সীঃ কুঞ্ধলাল সাহা, পূর্ণ সেন প্রভৃতি বাগানেই 
গ্রেপ্তার হলেন। কানাইলাল দত্ত এবং নিরাপদ রায় গ্রেপ্তার হলেন ১৫ নংগোপী 
মোহন দত্ত লেশে। হেমচন্দ্র কামুনগোকে গ্রেপ্তার করা হল ৩৮/৪ বাজা নবরৃষ্ণ 
লেনে । অরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং খৈলেন বন্থকে গ্রেপ্তার করা হুল ৪৮ নং 
গ্রেস্্রীটে। দীনদয়াল বস্থু গ্রেপ্তার হলেন এর পরের দিন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোতে। 
১০ইমেস্থ্ধীর সরকারকে খুলন| জেলায় গার নিজ গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে 
আ|ন। হনস। ১২ মে কৃষ্সীবন নান্ত।ল গ্রেপ্ত।র হলেন মালদহের কানসাটে তার 
নিজ বাড়ীতে । অরবিন্দের নির্দেশ পেগ়্ে বারীন্দ্রকুমার ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই 
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করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ১৩৪ নং হারিসন রোডে সরিয়ে রেখেছিলেন | পুলিশ সম্ভবতঃ 
নজর রাখছিল। কারণ, ২র] মে এ বাড়ীও তল্লামী হগ এবং সেখান থেকে ধরণী 
গুপ্ত, নগেন গুপ্ত এবং অশোক নন্দীকে গ্রেপ্তার কর হল। গ্রেপ্তার হলেন তিন 
ভাই ধাঁবেন পেন, হেম সেন এবং স্থদীল সেন। হ্ববীকেশ কাঞ্জিলালকে তার 
চাতরার বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল । 

৪ঠ1 মে ম্যাজিষ্টরেট বাপির নিকট ১৪ জন আসামীকে হাজির করা হপ। 
হস্তগত কাগজপত্র দেখে এবং আসামীদের স্বীকাবোক্তির ফলে এর পরে আরও 
কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন দেবব্র ত বনু, ইচ্দ্রনাথ নন্দী, 
শিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিয়চজ্জ্র ভট্টাচার্ঘ, বালরুষ্ণ 
হরিকান, প্রভাসচজ্জর দেব, চারুচন্্র রাষ এবং হরিপাস দত্ত | প্রাথমিক তাস্তের 
ফলে বালি সাহেব কোন প্রমাণ নেই বলে ৪ জনকে মুক্তি দেন । এর! হলেন বিক্রয়- 
রত্ব সেন, যতিলাল বস্থ, হরিদাস দত্ত এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । চারুবাবু 
যেহেতু ফরাসী প্রঙ্জ৷ সেহেতু বুটিণ আদানতে তার বিচার চলতে পারে ন। বলে 
নিদেশ দেওয়া হয়। 

কিন্তু বারীন্দ্রের শ্বীকারোক্তির ফলে ৮ মে নরেন গৌসাই'এর গ্রেপ্তারের 
পর মামলার যোড় পুলিশের অনুকূলে ঘুরে গেল। গ্রেপ্তারের পরেই সে সম্ভবতঃ 
দুর্বলত৷ দেখিয়েছিল । এজন্য জেলে তাকে আলাদ| করে রাখা হয়। ২৩শে জুন 
সে প্রথমে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দীড়ায় এবং অবলীলাক্রমে সত্য মিথ্য। নাঁন। ঘটন। 
জড়িয়ে এক বিবুতি দেয় | এঁ বিবৃতিতে সে অরবিন্দ ঘোষ, স্থবোৌধ মল্লিক চারু দত্ত, 
বারীন্তর* হেমচগ্দ্র, উল্লাসকর, যতীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, মুদ্সেক অবিনাশ চক্রবর্তী, 
চারু বায় গ্রভৃতিকে জড়াঁয়। তার ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য আরও মারাত্মক হবে মনে 
করে তার আগেই তাকে হত্য। করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কার্ধে উদ্যোগী 
হলেন হেম কাম্নগে। ও সত্যেন বন্থু। 

এই সময়ে বন্দীদের মধ্যে চলছিল জেল থেকে পলায়নের এক পরিকল্পনা । 
এ ব্যাপারে চন্দননগরের দঃ বিশেষভাবে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য | বন্দীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবার জন্য 
বসস্তকুমারের কলকাতার বাসার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল। অপর একটি কেন্দ্র 
স্থাপিত হল সখারাম গণেশ দেউস্কর ও নরেন্দ্রনাথের চেষ্টান্র কর্ণৎয়ালিশ দ্ত্রীটে। 
এই ছুই স্থান থেকেই বন্দীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হত। বন্দীদের 
মুড়ি পাঠানে! হত ঠোঙ্গায়। এই ঠোঙ্গায় সাস্কেতিক লিপিতে সংবাদ 
প1ঠানে। হত। সখারাম বাবুর ভাগিনেয় বালাঙ্গী পাড়ারকর ব্যবস্থা করলেন 


৩৬ ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্শীলন সমিতি 


জেল থেকে বেরোবার পর বন্দীদের উত্তর ভারতে নিয়ে যাবার | হাসপাতালের 
ডাক্তারদের মাধ্যমে বন্দীদের নিকট সংবাদ পাচার হুত। পঞগ্গায়নের সুবিধার 
জন্য বন্দিগণ জেলে কয়েকটি রি-লভার চেয়ে পাঠালেন । একটি বাগ্ডিলে ২টি 
রিভলভার দেওষা হল উপেজ্জ্রন।থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে । দিয়ে এলেন 
বসস্তকুমার | তার সঙ্গে ছিলেন চন্দননগরের বিশিই কর্মী শ্রীশ ঘোষ । আরও ২টি 
রিভলতার সখারাম বাবুর নিকট দেন নরেবন্দ্রনাথ। 


ভারতের স্বাধীনতা-দংগ্রাম ও অগ্ুুদীলন সমিতি ৩৭ 


দ্বিতাঘ অপ্র্যা্থ 
স্বদেশী আন্দোলন ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা 


উনবিংশ গতকের বাংলার তথ ভারতের নবচেতন1 লক্ষ্য করেঃ বিশেষতঃ ১৮৫৭ 
সালের আঘাতের পর ইংরেজ শাসক প্রজারঞ্জনের মুখোশ পরে ভারতবাসীর মন 
জয়ের চেষ্টা করে এবং আব্দন-নিবেদনসর্বন্ধ তদানীস্তন জাতীয় কংগ্রেসকে 
উৎসাহিত করার কৌশল অবলম্বন করে । কিন্তু অচিরেই সে কৌশল পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হয়। শুরু হল দমন-পীডন | ভারতীয় জনম়ানসে তখন বাঙ্গালী মনী- 
ষার প্রভৃত প্রভাব । সুতরাং বাঙ্গলার অঙগচ্ছেদ করে সেই প্রভাব ক্ষগ্র করবার ব্যর্থ 
প্রয়াসে ইংরেজ ব্রতী হয়। বাংলাকে দ্বিধপ্ডিত করে বাংলার নবচেতনায় আঘাত 
করাই তার মূল উদ্দেশ্ত। ফল হল উল্টো। নবজাগ্রত জাতি শত্রুর বিরুদ্ধে 
সম্মুখ সংঘষে অবতীর্ণ হছল। এরই নাম বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন । 

১৮৯৮ সালের শেষ দিকে ভারতে লঞ কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে 
এসে স্তোকবাক্য শুরু করেন, ণু 109০ 1101018, 115 7090116, 165 1015001, 
103 0০৮০1010900, 005 0910019810195 ০? 113 01511159110) 
৪1 1106.” তার ভারত শাঁসনপর্বে গোঁডায় ভারতীয় জনমনে খানিকটা 
শ্রদ্ধা ও অন্তরাগের সৃষ্টি যে হলনাতা নয়। কিন্তু অচিরেই বোবা গেল 
এই অম্বতময় বাণীর পশ্চাতে রয়েছে বিষবাষ্প। অচিরেই শুর হল আইনের 
আশ্রয়ে পীড়নের পাল। | প্রথমতঃ ইউনিভাদ্িটি বিল পাশ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কলেজসমূহ এবং আইন কলেজ বাতিল করা হল | রোনান্ডমে তার 4145 ০? 
00100” পুস্তকে লিখেছিলেনঃ ১৯০ থুষ্টাবে লর্ড কার্জন দন্ত করে ভারত 
সচিবকে জানিয়েছিলেন, জাতীয় কংগ্রেদকে ধ্বংস করাই হবে বড়- 
লাট রূপে তার প্রধান কাজ। কার্জনের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হল কলকাত! 
পৌর প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাঙালী এ আক্রমণ নীরবে মেনে নিল না। তার 
প্রতিবাদের ক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বাংলার সর্বত্র । এবার রাজ- 
প্রতিনিধি চূড়াস্ত আঘাত হানবার কৌশল গ্রহণ করলেন। বাংলাকে ছিথগ্ডিত 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি । বাংলার বুকে এই অশনিপাতের পূর্বাভাষ 
তিনি দিলেন ১৯০৩ খৃষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে । এই বজ্রপাতে মৃত্যুর ছায়! না দেখে 

লা বাচবার পথ খুঁজে পেল। তার ক্ষোভ ক্রোধের আগুনে পরিণত হল। 


কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হুল না। ১৯৯৫ খুষ্টাব্ষের ২০শে জুলাই বড়লাট 
জানালেন, তার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অনড। পরবর্তী ১৬ই অক্টোবর সিদ্ধান্ত কার্ধে 
পরিণত হুল। কিন্তু এর আগেই ৭ই আগষ্ট টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভা 
আহ্বান কর। হল | সে উত্তেজনার আগুন স্পর্শ করে নাই এমন লোক ছিল না। 
আবালবৃদ্ধবনিতার 'অবচেতনার স্তরে অপমানের কশাধাত বুঝি বড নির্মমভাবে 
বেক্তেছিল এবং তার প্রতিশোধ কামনায় অস্তরে বৃশ্চিকজালার মত তীত্র অনুভূতি 
সেদিন জাতিকে পাগল করে তুলেছিল । বাঙালী হতাশ ন! হয়ে আঘাতের জবাবে 
নৃতন অস্ত্র “বুটিশ পণা বর্জন” আন্দোলনের প্রত্যাঘাত নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষ 
চলে নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরে। জন্ম লাভ করে বিপ্লবী বাংলা | এ 
ংগ্রাযে কার্জনী আঘা-তই একমাত্র আঘাত ছিল না। আঘাতের পর আঘাত দিয়ে 
ইংরেজ স্বদেশী আন্দোলন এবং ক্রমবর্ধমান বিপ্লব আন্দোম দমন করবার চেষ্টা 
করতে থাকে । ১৯০৮ সালের ১৪ই ভিসেম্বব দেশপুজ্য নেত৷ অশ্বিনীকুমার দত্ত 
মনোরঞন গুহঠাকুবতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, স্থবোধচন্দ্র মল্লিক» শটীজ্্রনাথ বস্থ, পুলিন- 
বিহারী দাস, ভপেশচন্দ্র নাগ» স্তীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হ্যামসন্দর চক্রবীকে 
১৮১৮ সালেব তিন আইনে বন্দী করে নির্বাসিত কর! হয় । জনমত গঠন এবং 
সরকার-বিরোধী প্রচার দমন করাই ছিল ইংরেজের অভিপ্রায় । এর জন্ নৃতন নতন 
আইন প্রণীত হয় । সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং মুদ্রাযস্ত্রে মালিককে সরকারে 
নিকট টাক1 জমা রাখতে বাধ্য করা হল । আঁপত্তিঙ্জনক কিছু ছাঁপ। হলে এ টাক। 
বাজেয়াঞ্ধ হত তৃতীয়বার অপরাঁধ হলে মুস্্রাযস্থটিই বাজেষাপ্ত হত। প্রসিদ্ধ 
পতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন+ “১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৯৯ এই দশ বৎসরে 
মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ৩৫০টি মুন্রাযন্ত্র এবং ৩৩০টি পত্রিকা দপ্ডিত হয় 
এবং ছয় লক্ষ টাক] জামীন দাবী কর] হয়। পাঁচশত মুন্রত পত্রিক বাজেয়াপ্ত হয়। 
১৩০টি পাত্রকা জামীন দিতে ন1 পারায় বাজেয়াপ্ত হয় ।” বিদ্রোহাত্মক লেখার 
জন্য ভারত সরকারের কঠোর দণ্ড বিধানে ভারতনচিব মলি পর্ধস্ত উদ্বেগ বোধ 
করেনএ লি তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখেন £ “একটা বিদ্রোহাত্মক 
পুস্তিকা রাখার জন্ত গ্রস্থকারের ঘ্বীপাস্তর দণ্ড হয়েছে, এই সংবাদ পাঠ করিয়া 
আমি বিশেষ অন্বন্তি বোধ করিলাম । সামান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বেত্রা- 
ধাত দও দেওয়! হইয়াছে । ইহাঁও আইনবিরুদ্ধ।” শাস্তি বিধানের এইসব উদাহরণ 
উল্লেখ করে তিনি বড়লাট মিন্টৌোকে লিখেছিলেন, “এই প্রকার দণ্ড শমান্থাক 
এবং বর্বরোচিত ইহা! কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহা শাস্তি ও শৃঙ্খল 
প্রতিষ্ঠার উপায় নহে। ইহার একমাত্র পরিণতি বোমা তৈরী । (বাংলার 


ভারতের গ্বাধীনভ-সংগ্রাষ ও অঙ্ধুলীলন সমিতি ৩৪ 


ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড ১৫০ পৃঃ) 

বঙ্গভজ রদ আন্দোলনের সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঢাকায় অনুশীলন সমিতি 
প্রতিষ্ঠা । ভারতে বিপ্লব আন্দোঁনের ইতিহাসে ঢাক! সমিতির একটি বিশিষ্ট অব- 
দান আছে। এই সমিতি এতদূর শক্তিশালী হয়ে ওঠে ষে এই প্রতিষ্ঠানই সমগ্র 
ভারতে অনুশীলন সমিতি নামে পরিচিত হয় । ব্ভঙের কিছু আগে ১৯০৪ সালে 
লর্ড কার্জন ঢাকাতে যান। ঢাকার নবাবের আসানমঞ্জিল গ্রামাদে বডলাটকে সাদর 
সম্বর্ধনা জাপন কর! হয়। এই উপলক্ষ্যে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশ হয়। 
কার্জনের সন্বর্ধনার জন্য লাঠি খেল! দেখাবার উদ্দেশ্টে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ 
লাঠিয়াল মার্ভীজাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে মাীজা কিছুদিন ঢাকাতেই 
অবস্থান করেন। ঢাঁক৷ কলেজের মাঠে একদিন মার্তাজার লাঠি খেলা, অপি খেলা 
এবং অন্যান ক্রিয়াকৌশল দেখাবার ব্যবস্থা! কর] হয়। পুলিনবিহারী দাস ছিলেন 
এই সময়ে ঢাকা কলেজের ল্যাবোরেটরী এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট এবং ডিষোনষ্টরেটর | তিনি 
এবং তীর বন্ধু ভপেশ নাগ মাতাজা সাহেবের নিকট লাঠি খেল! শিখতে থাকলেন । 
মাজা এর আগে কলকাতা সমিতিতেও লাঠি খেল শেখাতেন । তিনি পুলিন 
বাবুকে বলেন যে, এশিয়াঁকে ইঞ্জোরোপ ও খুষ্টের প্রভাবুক্ত করাই তীর লক্ষ্য । 
মাতাজা ঢাক] ত্যাগ করার পরেও পুলিনবাবু মাঝে মাঝে গিয়ে শ্রীরামপুরে তার 
কাছে লাঠি খেল। শিখে আদতেন। পুলিনবাবু ঢাকাতে ইলিসিয়াম মেসে 
থাকতেন । বন্ধু স্বরেশ নাগ ও তার ভাই ভূপেশ নাগকে এখানে তিনি 
লাঠি খেল! ও অসি খেল। শেখাতে থকেন। এর পরে পুলিনবাবু তার মামার 
বাসার এক কোণে লাঠি খেলার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে গগন দাস, আশু দাসগুপ্ত 
এবং ক্ষীরোদ চক্রবর্তী এসে লাঠি খেলার আপরে যোগ দিলেন । উয়ারীতে একটি 
বাড়ী ভাড়া করে সেখানেও লাঠি খেল! চলতে লাগল | এখানে পুলিনবাবুর সঙ্গে 
লাঠি খেলতেন স্থরেন নাগ, যোগেন নাগ, উপেন নাগ, ভূপেশ নাগ এবং জ্যোতিষ 
মজুমদার প্রভৃতি । 

এরপরে রাজার দেউরিতে লাঠি খেলার আর একটি আড্ড/ খোল! হল। 
এখানে লাঠি খেলতেন শিশির গুহরার, প্রফুল্ল কবিরাজ, দীনেশ গুহ মুস্ত/ ফি 
ক্ষিতীশ মুখার্্রী, খগেন্জর চৌধুরী, হেম ঘোষ, হেযেজ্্র রক্ষিত. অতুল রায় চৌধুরী 
প্রভৃতি । পরে নরেন সেন, প্রিরনাথ দাসগুধ, শচীন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতি এখানে 
লাঠি খেলায় যোগ দেন। শিশিষ্ন গুহ্রায় এবং শচীন ব্যানার্জী পরে ঢাকার 
ম্যাজিষ্টেট এযালেন নাহেবকে গুলী করেন। ইহা৷ ১৯০৭ সালের (ডসেগ্বর হাসের 
ঘটনা । তাদের সহযোগী তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন মত্যেন বন্থ। এর আগে বাংল? 


৪০ তারতের স্বাধীনতা-দংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


দেশে আর কোন বিপ্লবী প্রকাশ্ঠ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই । দীনেশ গুহ 
মুদ্তাফি ঢাঁকা যড়ঘন্ত্র 'মামপায় দণ্ডিত হন। খগেন্দ্র চৌধুরী বরিণাঁল বড়মন্ত্র 
বরাহুনগর ষড়যন্ত্র এবং রাজাবাজার মাঁমল।র আসামী ছিলেন। প্রিয়নাথ দাস- 
গুপ্ত পরে রামরুষ মিশনে যোগ দেন এবং প্রি মহারাঞ্জ নামে পরিচিত হন । 
শচীন ব্যানার্জী ঢাক! ষড়যন্ত্র মামলায় দর্ডিত হন। এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টায় কেহ 
ধরা! পড়েন নাই । ১৯০৫ সালে বীরাষ্ট্রমীর দিনে পুলিনবাবু প্রকাণ্য লাঠি খেলার 
প্রদর্শনী করেন। কিছু দিন পরেই লক্ষমীবাজারে একটি নূতন আখড়। প্রতিষ্টিত 
হয়। এখানে লাঠি খেলতেন হিরপুয় গুপ্ত+ নৃপেন চক্রবর্তী, জ্যোতি্যয় রায়! 
নৃপেন চক্রবর্তী ও হিরণ গুপ্ত গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর এরৎ ঘোষকে গুলী করার 
মামলায় আসামী ছিলেন। মাহ্ুতটুলীতে লাঠি খেলার আর একটি আবড়া 
প্রতিষ্ঠিত হর। অমৃত হাজরা, যতীন রায় প্রভৃতি এখানে লাঠি থেলতেন। 
অমৃত হাজরা ঢাকা যডযন্ত্র মামলাম দণ্ডিত হয়েছিলেন । মুক্তির পরে আবার 
রাজাবাঙগার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। 

বীরাষ্টরমী উৎসবের কয়েক ধিন পরে ১৯৯৫ সালের পৃঙ্জার ছুটির মধ্যেই বঙ্গ- 
ভঙ্গ রদ আন্দোপ্নে প্রচার সম্পর্কে ঢাঁকার ছাত্রদের আহ্বানে বিপিনচন্দ্র পাল 
ঢাকায় আসেন | ই একই ট্রেণে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও ময়মনসিংহ যাচ্ছিলেন । 
বিপিন পালের নির্দেশে ছাত্রগণ মিত্র যহাশয়কে ও ঢাকায় নামতে অনুরোধ 
করেন ॥। বিপিন পাল নিজেও অন্থরোধ করায় শ্রীমিত্র ঢাঁকাঁয় অবতরণ করেন। 
শ্রীমিত্র পৃববঙ্গে বিপ্রবী সমিতি প্রসারের উদ্দেশ্যে সুহৃদ সমিতির আহ্বানে ময়মন- 
সিংহ যাচ্ছিলেন। ময়মনসিংহে সরলা দেবী এবং হেমেন্দ্রকিশোর আচারের 
উদ্যোগে বিপ্লবী সুহৃদ সমিতি পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তাকে মূল অন্থুশীলম 
সমিতির সঙ্গে যুক্ত করাই মিত্র সাহেবের উদ্দেশ্ত ছিল। প্রমথনাথের উদ্দেহ 
ছিল স্বাধীনতা অর্জনে স্থায়ী সংগঠন প্রচেষ্টা । ঢাকায় প্রথম জনসভা হুল বুড়ি- 
গ1-তীরে জমিদার সনাতন বাবুর ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে । বিপিন পাল এবং 
গ্রমথনাথ উভয়েই বক্তৃতা করলেন। তৃতীয় দিনে ছাত্রসভ1 আহ্‌ৃত হুল সন্ধ্যা, 
বেল! বাবুর বাঞ্জার পুলিশ সেক্সবের উপর তলার হুল ঘরে। প্রথমেই বিপিন 
পাল ছাত্রদের কর্তব্য বুঝিয়ে ছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনে যে একটি স্থায়ী 
ংগঠন প্রয়োদন তাও বললেন । এ ঘটন! সম্পর্কে পুলিনবিহারী লিখেছেন-_ 

“মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মূখে একটী দোতল! বাড়ীতে পি. মিত্র ও বিপিন 
পালের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ঠিক নিয়তলে একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল।. 
সন্ধ্যার পরেই বিপিন পাল ও পি.মিত্র ত্বদ্ধেশী সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির. 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ছদীপন সমিতি ৪১. 


সহিত তাহাদের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাঁজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইল। কতিপয় উকিল, যুবক 
এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । আলোচনার মধো হঠাৎ পি. মিত্র বলিয়া 
ফেলিলেন__-«এ সমস্ত হ্বদেশা-ফদেশী বিলাতী বর্জনে কিছুই হবে না। ক্ষমতা 
থাকে তো ইংরেজ তাড়াঁও নয়ত মর”। কয়েকজন উকিল প্রতিবাদ করিয়া! 
বলিলেন, «এ ষে অসম্ভব, একি করিয়। সম্ভব হইতে পারে? । অর্থাৎ ইংরাজ 
তাডান অসস্ভব। কিন্ত পি-মিব্র উত্তেজিত হইয়] ঈাভাইয়া উঠিয় দত্তের সহিত 
বলিলেন, “আমরা আর ফিরিতে পারি না। 1109 ৪৬০10 1585 0661) 01870, 
1 0105 ১০ 01111151150 61061 10 016 01659.50 01 ০00] 81)611163 01 117 
০০] ০৮) 07585 | বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছুই-তিনবার সবেগে আপন 
বক্ষে করাঘাত করিলেন । অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল-_“আমরা ভাই 
এ সবের মধ্যে নাই” বলিতে বলিতে কেহ কেহ গৃহ হইতে বাহির হুইয়৷ গেল। 
কেহ কেহ বা ফিসফান করিয়া নানারকম বিদ্রপ করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক- 
জন যুবক ও ছাত্র পি-মিত্রের প্রতি আকুষ্ট হইশাঁ পড়িল । সেই রাত্রিতেই পি-মিত্র 
স্থহৃদ সমিতির আহ্বানে ময়মনসিংহ চ'লয়া গেলেন এবং পরের দিন বিকালে ঢাক! 
ফিরিয়া আগ্লিলেন। একদল ছাত্র ও যুবক গোপনে পি-মিত্রের সঙ্গে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইল । আলোচনা সেই রাত্রে এবং পরের দিন সকালেও ১৯লিয়াছিল। 
তারকনাথ দাস এবং কলকাতার কয়েকজন যুবক যাহারা বিপ্লধবাদ প্রচারহেতু 
গোপনে পুর্ববঙ্গে ঘোরাফের1 করিতেছিল তাহারা এবং ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির 
স্ুগায়ক ব্রজেজ্দ্র গাঙ্গুলী প্রতি এ গোপন আলোচনায় যোগ দিয়াছিল। গ্ির হইল 
ঢাকায় একটি বিপ্লবী দল হ্ুষ্ট করিতে হইবে । সমন্ত যুবক এক নেতার অধাঁনে 
উঠিবে ও বস্সিবে, তাহার আদেখ বিন! বাক্যবায়ে পালন করিবে ।” 


পুলিনবাবু আরে! বলেন *“পৃর্বব্যবস্থা অগ্নুসারে পরদিন সকালে বিপিন পাঁল 
ও পি-মিত্িরের সম্মুখে বন্থ ছাত্রযুবক সমবেত হইল । কয়েকজন উকিলও যোগদান 
করিলেন। আনন্দ চক্রবত্তী উকিল-মহাশয়কে ভাঁকিয়া আন! হইল । বিভিন্ন 
আলোচন! ও প্রস্তাবনার পরে স্থির হইল, এক নেতার অধীনে তাহার সর্বরকম 
আদেশ পালন করিবে--এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছে জানাইয়া 
তিয়াত্বর জন ছাত্র 'ও যুবক নাম লিখাইয়া দিলেন। আনন্দ চক্রবর্তী সমিতির 
অধিনায়ক হইলেন। আনন্দ চক্রবর্তীও সামান্ত বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়া ছাত্র- 
যুবকর্দিগকে কর্তব্য বুঝাইয়। দিলেন । ইহার পব প্রশ্ন উঠিল--সমিতির পরিচালক 
কে হইবে? ছুইটী বলিষ্ঠ ও সবলকার যুবক যোগেন্্র নাগ ও নিশি চৌধুরী 


৪২ ভায়তের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অঙ্গদীলন সমিতি 


আমার নাঁম প্রস্তাব করিল। এতক্ষণ আমি দর্শক মাত্রই ছিলাম, আলোচনায় 
যোগ দেই নাই । কিন্ত আমার দীন বেশ ও ক্ষীণ দেহ দেখিয়া অধিকন্ত আমি 
নির্ভীব জড়বৎ বসিয়া! আছি বলিয়! বোধ হয় পি-মিত্র উচ্চপ্বরে বলিয়৷ উঠিলেন, 
এনা না এর মত লোক আমি চাই না । আমি চাই তোমাদের মত যুবক (নিশি 
ও যোগেন্দ্র ), যে একটা মাত্র কথার দ্বার অন্ত সবাইকে বশে আনিতে পারিবে? । 
কিন্ত নিশি ও যোগেঞ্্র বলিল, “ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা। পারিবে না” | পি-মিত্র 
অন্যান্য যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়াও একই উত্তর পাইলেন। কিন্তু তার পরেও 
নিশি ও যোগেন্দ্রকে বলিলেন, “তোমাদের দুজনের একজন পবিচালক হও, । কিন্ত 
তাহার! বাববারই আমাব নাম বলিতে লাগিল । তখন পি-মিত্র অনিচ্ছাসত্বেও 
আমাকে পরিচালক করিতে স্বীরুত হইলেন ।” 

“তারপরে প্রশ্ন উঠিল, সমিতির ন'ম কি হইবে? কেহ বলিল “শক্তি 
সমিতি, কেহ বলিল বান্ধব সমিত, কেহ বলিল বন্দে-মাতরম্‌ সমিতি" 
ইত্যাদি। পি-মিত্র বলিলেন আমি কলকাতার সমিতির নাম দিগ্নাছি 
«অনুশীলন সমিতি» তোমরাও সেই নাম দাও । তবেই বঙ্গদেশময্ এক নামে 
একটা বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন" প্রবন্ধ 
হইতেই আমি এই নামটা গ্রহণ করিয়াছি । অনুশীলন” শব্দের অর্থ চর্চাব 
দ্বার] পরীক্ষা করিয়া দেখা । আমরাও চর্চা ও পরীক্ষার দ্বার যেখানে 
যাবা ভাপ পাইব গ্রহণ করিব। তাই এই সমিতি নাম 'অন্ুশীলন 
সমিতি” হইল, পি. মিত্র মমিতির অধ্যক্ষ হইলেন |” (বিপ্রবের কথ! ) 

এর প্রায় ছয় মাস পরে মে মাসে 'প- মিত্রের অ।হ্বানে পুলিনবাবু কলকাতায় 
আসেন এবং তত্কালীন গুপ্ত সাঁমতির নিয়মানুযায়ী প্রমথনাথের নির্দেশে যথারীতি 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। [ অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্ধালয় তখন ৪৯ নং কর্ণ- 
য়ালিশ দ্্রীটে । পুলিনবাবু দেকেটারা সতীশবাবুর অতিথি হন। ] পুলিনবাবু 
তার দীক্ষা গ্রহণের নিয়পিখিন বিবরণ দিয়েছেন £-- 

“পি-মিত্রের আদেশ মত একবেল! হবিষ্য/য় আহার করিয়! সংযমী থাকিয়! 
পরের দিন গঙ্গান্নান করিয়! পি-মিত্রের বাড়ীতে তাহার নিকট দীক্ষ! লইলাম। 
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্ঠ, পুষ্পচন্দনাদি সাজাইয়! ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে বৈদিক 
মন্ত্রপাঠ করিয়া পি-মিত্র যজ্ঞ করিলেন। পরে আঁমি আলাঢাঁদনে বসিলাম 
(সিংহ শিকারের উপর লম্ফ প্রদানে উদ্ধত )। আমার মন্তকের উপর গীতা 
স্থাপিত হইল । তছুপরি অনি ধরিয়া! পি-মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। উভয় হস্তে ধারণ করিয়া বজ্ঞাগ্রির সম্মুখে কাগঞ্জে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র 


ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ৪৩ 


পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে বজ্ঞাগ্রিকে ও পি-মিত্রকে নমস্কার 
করিলাম।” ছান্দোগ্য উপনিষদের যে মন্ত্রট পাঠ করে পুলিনবাবু পি. মিত্রের 
নিকট দীক্ষিত হন তা এই-_ 
লোকদ্বারমপাবাণু পশ্ঠেম ত্বা৷ বয়ং রাজ্যায়ো৷ আ 
লোকদ্বারমপাবাণু পশ্তেম ত্বা বয়ং বেরাঁজযায়ে। আ। 
লোকদ্বারমপাবাণু” পশ্ঠেম তব বয়ং সাস্তাজ্যায়!! আ 
লোকদ্ারমপাবাণু পশ্বেম তব বয়ং স্বরাজ্যায়ো অ| 
“হে অগ্রিদেব, তুমি পৃথিবীব দ্বার উন্মুক্ত কর। আমরা যেন রাজ্যলাভের 
নিমিত তোমাকে দর্শন করতে পারি।' 
ঢাকায় ফিরে পুলিনবাবু নতুন উৎসাহে কাজ আরভ্ত করলেন। তিন বৎসরের 
মধ্যেই পূর্ববঙ্গে এবং আসামের বন্থ শহরে এবং পল্লী অঞ্চলে অম্্শীলন সমিতির 
শাখা স্থাপিত হল। পুলিনবাবুর সংগঠনগুণে ঢাকা সমিতি অচিরেই এক 
শক্তিশালী বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হল। 


মারাঠাকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে এই সময়ে মাঁবাঠা দেশে 
শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বঙ্গবিভাগের পগে বাংলাদেশে এই উৎসব 
অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হলেন নব্য সমাজ। এ কার্ষে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রদ্মবান্ধব 
উপাধ্যাষ, হোতা হলেন অশ্বিনী চমার দত্ত। বালগঙ্গাধর তিলক, খাপার্দে এবং 
ডাক্তার মুগ্ডে উত্সবে যোগদান করলেন । উত্সবে ভবানী পৃজাবও ব্যবস্থা 
হয়েছিল। রবীজ্জ্নাথ এই উৎসবে তার বিখ্যাত «শিবাজী” কবিত| পাঁঠ করেন । 

শিবাজী উৎসব উপলক্ষে পুল্নিবাবু যখন কলকাতায় আসেন তখন পি. মিত্র, 
পুলিনবাবু ও দতাশবাবু তিনজনে পরমার্শ করে সমিতির প্রতিজ্ঞাপদ্ধতি ছুইভাগে 
ভাগ করেন। প্রথমত সমিতির সকল স্দস্তের জন্তই একপ্রকার প্রতিজ্ঞ ছিল । 
এবারে তা ভেঙ্গে আছ্াগ্রতিজ্ঞ এবং অস্ত্যপ্রতিজ্ঞ। কর হুয়। সমিতিতে প্রবেশ- 
কালে নতুন সদম্তগণ আছ্াপ্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবেন এবং বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানে 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পাগলে তাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অস্ত্যপ্রতিজ্ঞায় দীক্ষা 
দেওয়। হবে। এই সুদক্ষ কমিদল সমিতির বৈপ্লবিক বিভাগের অন্ততূক্ত হবেন। 
তাদের কাজ হবে দেশদ্রোহী নিধন, ডাকাতির দ্বারা অথসংগ্রহ প্রডৃতি। 
ঢাকার ফিরে পুলিনবিহারী ঢাকার স্দশ্গণকে অনুরূপভাবে দীক্ষা! দিতে আরম 
করেন। আগ ও অস্ত্যপ্রতিজ্ঞ। ব্যতীত প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা এবং দ্বিতীয়, 
বিশেষ প্রতিজ্ঞ পুলিনবাবুর নিজের হ্থটি | 

পরিচালকগণের সাংগঠনিক কৃতিত্ব অন্থশীলন 'সমিতি বিশাল আকার ধারণ 
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করে। বিপ্লবী দলের কাজ প্রধানত ছুইভাগে বিভক্ত ছিল- সাধারণ এবং বিশেষ 
কাজ। সাধারণ কাজ হুবে সংগঠনঃ প্রচার ও বিক্ষোভ হ্টি। বিশেষ কাজ 
সাতটি । এর মধ্যে দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে বিস্ফোরক 
প্রস্তুত করবার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণা, বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং 
ধনীদের উপর কর বসানো! । পার্টির সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিভিন্ন 
আঞ্চলিক অংশ একটি স্থগঠিত কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হবে । এক অধীনে 
থাকবে প্রাদেশিক সংগঠন, জেলা সংগঠন, শহর সংগঠন, গ্রাম সংগঠন 
এবং পার্টি সত্য। কেন্দ্রের সকল কার্য পরিচালকের আদেশে পরিচালিত 
হবে। জেল] সংগঠক নিয়োক্ত বিষয়গু'ল সম্পর্কে প্রধান পরিচালন-কেজ্দ্রে 
নিকট ত্রেমাসিক কার্ধবিবরণী পেশ করবেন £ (১) জেলার সগ্যলংখ্যা, (২) সাধারণ 
অধিবাদীর বিবরণ, (৩) বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, (3) যাতায়াত প্রভৃতি । 
সন্ত্রাসমূলক কার্ধব্ষিয়ক £ €১) সন্ত্রাসমূলক ঘটনা, (২) মুদ্রাজাঁগ, (৩) অস্ত 
চালন] শিক্ষা । নিয়ম ছিল, পার্টির প্রত্যেক সত্যকে দীক্ষ! গ্রহণ করতে 
হবে। অর্থ বা কোন মূল্যবান ত্রব্য সংগৃহীত হলে ত৷ পার্টির সাধারণ তহবিলে 
জম দিতে হবে। প্রত্যেক সভ্য পার্টি সংগঠনকে সামরিক সংগঠন বলে মনে 
করবেন এবং এর কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে অপরাধ অস্থায়ী শাস্তি হবে। 
প্রত্যেক সভ্যকে মন রাখতে হবে যে, তিনি একটা বিপ্লবের ক্ষেত্র গড়ে তুলছেন। 
প্রত্যেক সদস্যকে বিভিন্ন স্তরে প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করতে হত। প্রতিজ্ঞ! নিয়রূপ £ 


আছ প্রতিভ্ঞা--আমি কখনই কোন অবস্থাতেই সমিতি ত্যাগ করিব না। 
আমি সকল সময় সমিতির নিয়মাবলী মানিয়! চলিব । আমি বিন! বাক্যবায়ে 
পরিচালকের আদেশ পালন করিব। আমি পরিচালকের নিকট কোন কথা 
গোপন করিব না। 


অন্ত্যপ্রতিজ্ঞা সমিতির ভিতরের কোনো কথাই আমি কাহারও মিকট 
ব্যক্ত করিব না অথবা আমি কখনই কোনে কথা অনাবশ্যক আলোচনা করিব না। 
আমি পরিচালকের অনুমতি না লইয়া] কখনই স্থান ত্যাগ করিব না । আমি 
যখন যেখানে থাকিব পরিচালককে জানাইব। যখনই সমিতির বিরুদ্ধে কোনো 
ষড়যন্ত্র জানিতে পারিব তখনই তাহা! পরিচালককে জানাইব এবং তাহার নির্দেশে 
সেই ষড়যন্ত্রের মুলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব। আমি যখনই যে অবস্থাতে 
থাকি না কেন পরিচালকের নির্দেশ পাইবামাত্র ফিরিয়া! আসিব । আমি সমিতির 
মধ্যে আসিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া যে সকল শিক্ষ। লাঁভ করিয়াছি তাহা এমন 
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কোন লোককে শিখাইব না যে লোক এই নকল শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শপ 
গ্রহণ করে নাই। 

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞ-_ও বন্দেমোতরম্। ভগবান্‌ মাতা পিতা দীক্ষা! গুরু 
পরিচালক এবং সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কারতেছি যে, এই 
সমিতির উদ্দেন্ত যতদিন পূর্ণ না হইবে *ততদিন আমি ইহার সম্পর্ক ত্যাগ 
করিব না। আমি পিত। মাত ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও সংসাবের মারার বন্ধনে 
আবদ্ধ হইব ন1। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল 
নির্দেশ 'অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকার মানসিক চঞ্চলতা ও 
দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। যদ্দি 
এ প্রতিজ্ঞা "পালনে অপারগ হই তবে যেন ব্রাহ্মণ পি ঠামাঁতা এবং সকল দেশের 
শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভম্ম কৰিয়| ফেলে। 

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিভ্ঞ।-_৪ বন্দেমাতম্‌। তগবান অগ্নি মানা দীক্ষা- 
গুরু ও পরিচাপককে সাক্ষী করিণ| আমি প্র। উজ্ঞ। করিতেছি যে» সমিতির উন্নতির 
জন্ত আমি আমীর জীবন ও সর্বন্ঘ পণ করিন। নংগঠনের স$ল কঙব্য পাশন করিব । 
আঁমি সংগঠনের সকল নির্দেশ পালন কারব 'এবং যাহাপা আমাগ সংগঠনের ক্ষাতি 
সাধন করিবে আমার সকণ শক দির। তাহাদের উপর আঘাত হানব। আমি 
প্রত্িজ্ঞ। করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষষ আমার আত্মীয় 
বনধুবাদ্ধবদের বলিব না৷ অথবা সেই সম্পর্কে অনাবশ্তক ভাবে-সমিঠির কৌন সভ্যের 
নিকট জানিতে চাহিব না। যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা এক্ষা করিতে অপারগ হই 
অথবা! ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে ঘেন ত্রাঞ্ছণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের 
শ্রেষ্ঠ দেশভক্দদের অভিশাপ আমাকে ভন্ম করিয়। ফেলে । 

ডাঁকা।ত সম্পর্কে এক প্রকার ধাক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ইহা! এইরূপ : ন্বাধানতা- 
লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ 
সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতি- 
লব্ধ অর্থের এক কপর্দকও আমার ব্/ক্িগত প্রয়োজনে ব্যর না করিয়। সমুদপ্ধ অর্থ 
পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। যাহারা দেশদ্রোহী। স্বাধীনতাসংগ্রামের 
বিরোধী, গুপ্চচর, প্রতারক, মগ্যপায়ী, বেশ্যাসভু$ অসৎ, দরিদ্র ও 
দুর্বলের উৎপীড়নকারী, জাতি বা দেশকে প্রতারণ। করিরা অর্থ আত্মপাৎকারী, 
অত্তিরিভ্ সুধখোর, কূপণ ও ধনবান, কেবলমাত্র তাহাদের গৃহেই আমর! ভাকাতি 
করিব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা! কোন রমধী 
শিশু, দূর্বল, রুগ্ন, নিঃসহার প্রভৃতিদের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিব না। 
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ঢাকা অন্শীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার অল্পদিন মধ্যেই পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং 
আনামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে । সমিতির সভ্য- 
বৃন্দকে এক বিরাট সৈম্তবাহিনী রূপে গড়ে তোল! হচ্ছিল। এই বাহিনীর নাম 
ছিল জাতীয় শ্বেচ্ছাবাহিনী । বাহিনীকে সকল সম এই তাবে প্রস্থত রাখ! 
হত যে, অগ্রিকাণ্ড মহামারী, বন্তা বা অন্য ঘষে কোনরূপ বিপধয়ে তারা! যেন 
জনসাধারণকে দিবারাত্র সাহাযা করতে পারে । ঢ।কার ন্যাশনাল স্কুল সমিতিব 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। পুলিনবিহারী ও ভূপেশ নাগ এখানে শিক্ষকতা করতেন । পরে 
সোনারং এ আবু একটা ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি 
প্রচারবিমুখ হিল-এমন মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। ইহার পরিচালকগণ 
সভ্য সংগ্রহের গন্য কেণলমাত্র ব/ক্তিগত গ্রচেষ্ট অর্থাৎ কুল, কলেজ ও পুআখড়ার 
কার্ষের উপর নিভর করতেন । ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারের আশ্রয় না নিলেও এই 
সমিতির শক্তি যে সীঁমত ছিল তা নয়। বানীন্দ্রকুমার এসে যোগ দেওয়ার আগে 
কলকাতার.মূল সামতিও প্রচার-বিরোধী ছিপ । সর্বাধিনারক পি মিত্রও প্রচার- 
বিরোধী ছিলেন । কতকটা তাঁর বিরোধিতা! করেই বারীন্্রকুমার "যুগান্তর” পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। এর ফলে অল্প দিনের মধ্যে কলকাতা সংগঠনের উপর পুলিশের 
দৃষ্টি পড়ে এবং তঞণ বিপ্রধীদের বৈপ্লবিক কর্ধানুষ্ঠটান আরপ্ত করতে হয়। কিন্তু 
সেদিকেও তাদের বিশেষ সাফল্য দেখ! যায় ণ1। লার্টহত্যার কয়েকটি প্রচেষ্টার 
মধ্যে একটিও সকল হন শাই। কিংসণ্োর্ড হত্যাব প্রচেই্টাও ব্যর্থ হয়েছে এবং 
অসময়ে এই প্রগারের ফলেই নরেন গোৌসাই বিপ্রবী দলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। 
ংগঠনের ভিত মজবুত না করে সম্মুখ সংঘর্ষের আহ্বান জ্বানালে কল লাভ হয় না. 
প্রতিষ্ঠাব পর মাত্র দেড বংসর ঢাকা সামতি গড়ে উঠবার স্থযোগ পায়। 
১৯০৭ সালের মধ্যভাগে সরকার পক্ষ সমিতি দম:ন এগিরে এল 7 প্রথমত বাধা এল 
পরোক্ষ ভাবে । ঢাকা শহরে রহমত উল্লা নামে এক গুণ] [ছল । তার দলটি কুখ্যাত 
ছিল। এই দলের ভয়ে শহরবাসিগণকে সর্বদা সশস্ক থাকতে হত। পুলিশ সমিতিকে 
দমন করবার জন্য প্রথমত তাদেরই কাজে লাগায় । ফলে সমিতিকেও রহমতের 
বিরুদ্ধে ঈাড়াতে হয়। ১৯০৭ সালের জন্মা্টমীর শোভাযাত্রার দিনে বহমতকে হত্য। 
কর] হবে স্থির হয়। কিন্তু শোতাবধাত্রায় রহমতকে পাওয়া গেল না । তার 
সহকারী হাঁবিবকে হত্যার চেষ্টা হল? কিন্তু ছুরিকাহত হয়েও হাঁবিব বেচে গেল। 
বিপ্লবীদের পক্ষেও কেহ ধর! পড়ে নাই। পুলিশ হাববকে দিয়ে এক মিথ্য। বিবৃতি 
প্রস্তুত করে এবং দলের বিশিষ্ট কর্মী জ্যোতির্ময় রায়কে গ্রেপ্তার করে। জ্যোতির্ময় 
রায় ঘটনার সষয় উপস্থিত ছিলেন না । এসক্বেও বিচারে আট মাস কারাদণ্ডে 
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'পণ্ডিত হুন। দ্বিতীয় দিনে শোভাযাত্রায় রহুমতকে দেখা যায়। সমিতির পক্ষ 
থেকে রহমতকে হত্যার চেষ্টা হল। কিন্তু গোলমালের মধো দে সরে পড়ে । এই 
ঘটনায় তার আরেকজন নহকারী নিহত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে লমিতিব সদন্ত 
খগেন নাগকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সাক্ষা প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান। 

এই সময় স্বদেশী আন্দোরন দমন করবার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার নিরক্ষর 
মুসমানদের হিন্দুর্দের বিক্দ্ধে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে পূর্ব" 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দাজা-হ।ঙ্গাম। আরম্ত হয়। রহুমত উল্লাকে হত্যা করার চেষ্টার 
কয়েক দিন পরেই পুপিশের প্ররোচনায় গুগ্ডাগণ দলবদ্ধ ভাবে পুলিনবাবুর গৃহ 
আক্রমণ করে । কিন্তু সমিতির সদস্থগণের নিকট বাধা পায় এবং মার খেষে হটে 
যায়। এই ঘটনার পরেই পুলিশ এদে পুলিনবাঁবুর এক ভ্রাতা, সমিতির কী 
রাধিক] গা্ুলী এবং আরও বয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে । সাড়ম্বরে মামলা আরস্ত 
হল সমিতির স" এদের বিরুদ্ধে সমিতির সদস্যদের পক্ষ সমর্থনের জন্য পি. মিত্র 
এই লময় ঢাকা যান। সাক্ষ্য প্রমাণও সমিতির সদশ্তদের অনুকূলে । পুলিন- 
বাবুর গৃহই আক্রান্ত হয়েছিল এবং গুগ্ডারাই চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছিল। 
কিন্তু কতৃপক্ষ সমিতির সদস্যদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর, মামল। প্রহসন মাত্র । 
বিচারে প্রায় সকলের শান্তি হয়। পুলিনবাবু ছয়মাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন ! 


জেল থেকে বাইরে এসে পুলিনবাবু বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে আবার বৈপ্লবিক 
কর্মাচুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সমিতি সম্প্রসারিত হল। প্রিয় 
মহারাজ শ্রীহট্েরর দিকে কয়েকটি শাখা স্থাপন করেন। ভূপেন নাথ ময়মনসিংহে 
সংগঠনের ভার নিয়ে যান ॥ যতীন রায় কুমিল্ল। যান এবং যতীন গুপ্তকে বরিশাল 
পাঠানে। হয় । 

সমিতির সম্প্রণারণ সম্পর্কে শ্রীনরেন সেন বলেন, ১৯০৭-৮ সালে যতীন গ্রপ্ত 
লাঠি খেলা শিখাতে বরিশ|ল গিয়েছিলেন। প্রিয় মহারাজ, রাধিক! গাশ্ুলী 
প্রভৃতি সমিতির শাখা বিস্তার করবার জন্য শ্রীহট্র অঞ্চরে গিয়েছিলেন । ওলপুরের 
অতুল রায় চৌ!রী, হেমেন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি সমিতির পরিদর্শক হিসাবে বিভিন্ন 
অঞ্চলে ঘুরে বেডাতেন। শচীন ব্যানার্জী, শাস্তি মুখার্জী প্রভৃতিও পরিবর্শকের 
কান করিতেন । শিশির গুহ এবং শাস্তি মুখাজী -অস্ত্র সংগ্রহের জন্ত কলকাতায় 
যেতেন। তারা কলকাতা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা] করতেন । 
কলকাতায় তার! ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ স্্রটে উঠতেন। 

ঢাকায় ভূতের বাড়ীতে সমিতির গৃহত্যাগী "সদস্যগণ থাকতেন। এঁদের মধ্যে 
ছিলেন আশুতোষ দাশগুপ্ত, শাস্তি মুখার্জী, স্থরেন ঘোষ, মতি দেন, মণি সেনঃ 
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শরৎ চ্যাটার্্ী, বীরেন চ্যাটার্জী, রাধিক। রায়, রাধিকা গাঙ্গুলী, যাণিক্য গুহ, 
প্রতাপ বন্থ নিশি মিত্র গোপাল সেন, ভূতনাথ সেন প্রভৃতি । এ মিতিতে কিছু 
মানচিত্র সংগৃহীত হয়েছিল। এগুগি থাঁকতো দক্ষিণ মৈশগীর সতীশ চক্রবর্তীর 
নিকট । সমিতির আবাপিক কেন্দ্রে ঘুম থেকে উঠে সকলকেই দৈনন্দিন কুচ- 
কাওয়াজে যোগ দিতে হত । তারপর ধ্যান-উপাসন। এবং পরে জলযোগ । এর 
পরে শুরু হত লাঠি বেলা ও ছোরা খেল।। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পরে পড়া- 
শুনা! এবং প্রবন্ধাদি লেখার সময় নির্দিট ছিল । বৈকালে আবার লাঠি থেল। এবং 
কূচকাওয়াঙ্গ। রান্ন।-বান্ন।, ঘরদোর পরিষ-র প্রত্ৃতি সবই নিজেদের করতে হত। 

অর্থ নংগ্রহের চেষ্টায় শেখরনগর ডাঁকাতি দলের প্রথম প্রয়াস । পুলিনবাবু 
শ্বয়ং এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন | কিন্ত লোহার সিন্দুক ভাঙতে না 
পারায় অর্থলাভ সামান্যই হয়েছিল । বাহু। ডাঁকা তই দের প্রথম বড় রকমের 
কীত্ি। কলকাতা মগ্ুশীলন লমিতি থে£ক অন্ত্রদি সহ ব্সম্ত সরকার, শৈলেন্দ্ 
চক্রবর্তী নামক ছুজন সদন্তও এই ডাকাতিত ঘোগ দেন । ডাকাতি শেষ হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই রাত্রি প্রায় ভোর হগে যাগ্নঃ এবং একদল গ্রামবাঁপী বিপ্লবীদের অন্থ- 
সরণ করতে থাকে । পরে পুলিশও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পুলিশ সহ 
অনুসরণকারীদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরে সংগ্রাম চলে । মধ্যপাড়ানিবাী গোপাল 
সেন পুলিশের গুলীতে নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। 
রাজেন দত্ত বর্শার আঘাতে আহত হন। এই ড"কাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
শশী] সরকার, রাজেন দত্ত, আশুতোষ দাসগুপ্ত, নরেন সেন, জ্ঞান মজুমদার, 
শচীন ব্যানার্জী, খাস্তি মুখার্জী, গোপাল সেন, সার? চক্রবর্তী, অমৃত হাজর!, 
শিশির গুহরায়, শরৎ চ্যাটার্জী, দীনেশ গুহ মুস্তাফী প্রভৃতি । প্রতুল গার্গুলী 
বলেন, মহারাজ ভ্রেলোক্যনাথও এই ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতা 
এবং ঢাক! কেন্দ্রের মিলিত চেষ্টাই এই ডাকাতির বৈশিষ্ট্য | 

১৯*৮ সালে সমিতি নিষিদ্ধ হলে ভ্ৃতের বাড়ীর বোডিং উঠে যায় 
এবং কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িবে পড়েন। ২৬ নং কানাই ধর লেনে 
সমিতি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১২*।৩নং আমহাষ্ স্বাটে পুলিনবাবুর 
. তশ্নীপতির বাসাও মাঝে মাঝে মিলনকেন্ত্র রূপে ব্যবহার করা হত। সমিতির 
পত্রিকা ্ঘাধীনত!” ছাপ! হত নোপ্াবরি ওন্তাগর লেনে । কানাই ধর লেনে 
খাঁকতেন আস্ততোষ বাপগ্প্ত, প্রিপ্ননাধ দাসগুপ্র, শিশির গুহরার প্রভৃতি | 

১৯*৮ মালে পুলিনবিহ্থারী এবং ভূপেশ নাগ তিন আইনে বন্দী হন। 
পুলিনবাবুকে মণ্টগেমারী জেলে এবং ভূপেশবাবুকে ভালহৌনী জেলে রাখ! হয়। 
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বন্দীদশা থেকে ফিরে এসে ভূপেশবাবু আর সমিতির কাজে সক্রিয় ভাবে যোগ 
দেন নাই । তিনি এই নময় বছুরমপুরে থাকতেন । ভূপেশবাবুর পিতা শস্ত. নাগ 
ছিলেন সাবজজ। তিনি ঢাক। বারোদি অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। 

এই সময় সমিতির দ্বারুণ অর্থভাব। আশুতোষ দানগুপ্ত ছিলেন সমিতির 
নেতা । তিনি স্ত্রীর গছনা বিক্রয় করে অর্থাভাব মটাবার চেষ্টা করেন । কিন্তু 
প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য । আগরতলায় নৃতন মহারাজের রাজ্যাতি- 
ষেকে প্রচুর অর্থ দান কর! হচ্ছিল। সেখান থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেস্তে 
আশুবাবু ও দীনেশ গুহমুস্ত/াফী এবং শাস্তি মুখার্জী আগরতল। যান । এই দময় 
বাংলার কুখ্যাত লাট সাহেব ফুলারেরও সেখানে যাওয়ার কথ! ছিল। বিভিন্ত 
স্থান থেকে বহু গোয়েন্দা সেথানে সমবেত হয়েছিল। ফলে আগরতলার মধ্যে 
কিছুদূর অগ্রদর হতেই বিপ্লবী তিনজন গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ মনে করলে? 
তার! লাট হত্যার উদ্দেশ্তেই আগরতল! এসেছেন। কিন্তু বিশেষ চেষ্ট। করেও 
এ সম্পর্কে কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে ন। পেরে বিপ্রবীদের ত্রিপুর1 জেলায় 
নিয়ে এসে বাংলা পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। কুমিল্লায় তাদের বিরুদ্ধে ১০৯ 
ধারায় মামলা! দায়ের করা হল। একমাত্র «।নেশবাবুর বাড়ী থেকেই জামিনের 
টাকা ঘেওয়। হলঃ তিনি বাইরে এলেন । আশ্ুবাবু এবং শাস্তিবাবুকে এক বৎসর 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হুল। আশ্তবাবুর দণকালের অধিকাংশই আগ্রা জেলে 
কাটে। তিনি কখনও কতৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিত। করেন নাই। জেল 
কতৃপিক্ষকে তিনি বলতেন, ভারতে ইংরেজের অধিকার তিনি স্বীকার করেন না। 
স্থৃতরাঁং ইংরেঞ্জের কোন আইনও তিনি মানবেন না। দণ্ডকালাস্তে বাইরে 
এসেও তিনি এই মনোভাব ত্য গ করেন নাই। ১৯৪৫ সালে তিনি দেহত্যাগ 
করেন। 

১৯৯৮ লালে মমিতির ব্যয়নির্বাহের জন্য মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন কর! হয় । মুষি- 
ভিক্ষায় সপ্তাহে তিন-চার মণ চাল পাওয়। যেত; কিন্তু এ দিয়েও সমিতির 
ব্যয় নির্বাহ ছুফর হয়ে পড়ল। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, আনন্দমমঠের আদর্শই ছিল সমিতিরও আদর্শ । দেশসেবার 
জন্য বন্ধিমচন্্র রাষ্ট্রের অর্থ লুণ্ঠন অনুমোদন করেছেন । অনুশীলন সমিতিও লমাঁজ- 
দ্রোহীদের অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ কর। অগ্চিত মনে করেন নি। সমাজদ্রোহীদের 
শাঁত্তি হবে এবং তাদের অর্থে দেশের কাজও চলবে । করিগণও বিপন্দের ঝুকি 
নিতে শিখবে; সাহসিকতা ' সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে 
ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন হবে । 


গও 'ভাবড়ের স্বাধীনতা ' সংগ্রাম ও অগ্থদীলন সমিতি 


“ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্রই তস্করবৃত্তি অনুশীলনের ফল। ইহা! কখনই 
নযায়া্মোদিত হুইতে পারে না।” সাম্যবাদের প্রবর্তক কাল” মার্সও ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকারকে অন্যায় বলে অভিছিত করেছেন। এই সকল যুক্তি অবশ্য 
অন্ুশীলন সমিতির এ সমবকার চিস্তাধারায় ছিল না। মুখ্যত তারা আনন্দমঠের 
আদর্শ অন্যায়ী দেশসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং পরোক্ষভাবে 
সমাজদ্রোহীদ্দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবেই অর্থ লুষ্ঠনের কার্ষে অগ্রসর 
হয়েছিলেন । তবুও ডাকাতি পরিত্যাগ করে ষে অগ্তভাবে অর্থ মংগ্রহের চেষ্টা কর! 
হয় নাই, তা নয়। প্রথম দিকে ধনীর! কিছু কিছু অর্থ সাহাম্য করতেন। কিন্ত 
আলিপুর মামলায় নরেন গৌনাই রাঁজসাক্ষী হওয়ার ফলে অনেক ধনী ধরা 
পড়লেন। ফলে, উত্নাহী অনেক ধনীই ঘন নিলেন । আপিপুর ষড়যন্ত্র মামলার 
পরে কলকাতা অন্থুশীলন সামতি কাধত ভেঙে যাওয়ার এটিও একট। কারণ । 
কলকাতা সমিতি প্রধানত বড়লোকের দানেই চলত। ডাকাতি ব্যতীত অর্থ 

গ্রহের যে সমন্ত চেষ্টা হয়েছে সমিতির বিশিষ্ট সদন্ত শ্রীনলিনী কিশোর গুহ তার 

“বাঙলায় বিপ্রববাদ” গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন, “১৯১* সাল হইতেই আল 
নোট তৈরী ও তাহার প্রচলন প্রয়্াদ চলে, সেই চেষ্টা এক আধবার নহে, বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন সয়ে এই চেষ্টা হয়। কিছুটা! নাফল্যও ঘটে, শেষবারের চেষ্] 
অনেকটা সফল হইয়াছিল । দশ পনের হাজার টাকা বোধ হয় চলিয়াছিল। 
শেষে ধবা পড়ে প্রবোধ দাশগুপ্ত এবং অন্ত একজন দণ্ডিত হন।” 

এছাড়া বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম মোন] তরী প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন 
করে অর্থসমশ্তয। সমাধানের চে হয় । কলকাতা অনুশীলন সমিতির পণ্ডিত 
মোক্ষদা সমাধ্যায়ী এ বিষষে উত্সাহী ছিলেন । এ জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে শ্রীমতী 
সরোজীনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আগ হ্। তা 
১৯১২ সালের কথা। শ্রীমাণী মার্কেটের উপরে বিপ্রবীর্দের এক গোপন বৈঠকে 
অঘোর বাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এ প্রচেষ্টা! অগ্রসর 
হয় নাই। 

বারীজ্দ্রের নেতৃত্বে প্রকাশিত বুগান্তর পত্রিকার ভাকাতির ছ্বার। দেশসেবার 
জন অর্থ নংগ্রহের উপদেশ খাকত। ১৯০৯ ম্লালে পুলিনবাবু নির্বাসিত হন । 
ঢাকা সমিতির গৃহত্যাগী কথরিগণ প্রায় সকলেই কলিকাতা কেন্দ্র ৪৯ নম্বর 
কর্ণওয়ালিশ স্বীটে চলে আলেন। পি. মিত্র মহাশয়ের কঙ্গে ভাকাতি প্রসঙ্গে 
আলোচন! হয়। সতীশবাবু ভাকাতির পস্থায় বিশেষ ভাবে আপত্তি করেন। 
পি. মিত্র সৃতীশবাধুদকে সমর্থন করেন। ঢাঁকা সমিতির সদন্তদের মধ্যে শিশির 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি €১ 


গুহরাঁয়, শাস্তি মুখার্জী, বীরেন চ্যাটাা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । এযালেন 
লাহেবকে গুলী করে শিশিরবাবু তথন ফেরার । তাঁকে এবং ঢাকা সমিতির 
অন্যান্য গৃহৃত্যাগী কর্মীদের রক্ষার জন্ত আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন । তাই পি. মিত্র 
একটি মাত্র ডাকাতির অনুমতি দিলেন । 


১৯৪৯ সাঁলের স্বাধীনতা! সংখ্যা যুগাস্তর পত্রিকায় পুলিনবাবু ডাকাতি 
সম্পর্কে এক বিবরণ দিয়েছেন । “১৯০৬-১৯০৭ সালে একদিন প্রাতে স্থবোধ 
মলিকের বাড়ীতে সমিতির “বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণকে লইয়। এক গুপ্ত সভা! 
ধসিল। পি.মিত্র সভাপতি হইলেন । গুপ্ত সমিতির পরিচালনার জন্য অর্থের 
প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্ঘ ডাকাতির কথা উঠিল। কেহ কেহ বলিল 
দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া সরকারী টাকাই লুঠ করা সঙ্গত। 
কেহ বলিলঃ গভােন্টের টাক। লুঠ করিতে যে শক্তি প্রয়োজন সে শক্তি সঞ্চয় 
করিতে যে অর্থের প্রয্বোজন ডাকাতি না করিয়! তাহা পাওয়া যাইবে না। পরে 
শ্রীঅরবিন্দ বুঝাইলেন যে স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি করিতে যে নীতিগত দোষ 
কল্পনা করা৷ হয় তাহা অমূলক। শেষ পর্যন্ত রউপুরের একজন প্রতিনিধি 
বলিলেন, আমর! ডাকাতি করিয়া যে অর্থ আনিব তাঁহার একটি সঠিক হিসাব 
রাখিব এবং শ্বাধীনতা লাভ করিয়! এ সমস্ত লোককে ফিরাইয়! দিব। শ্রীঅরবিন্ব 
ইহা সমর্থন করিলেন এবং এই প্রস্তাবটিই গৃহীত হইল ।৮ 

পূর্বেই বলেছি, ঢাকা অন্থশীলন সমিতি প্রচার-বিবোধী ছিল। এ বিষয়ে 
তাদের মত প্রতিষ্ঠাত| পি. মিত্রের মতের অনুক্ধপ। কিন্তু বাৰীন্দ্রকুমার প্রমুখ এক- 
দল তকণ বিপ্লবী ছিলেন প্রচারধর্মী ৷ প্রচারের মধ্য থেকে কর্মী সংগৃহীত হোক 
এটাই তাঁরা চাইতেন। মিভিশন কমিটির রিপোর্টে শ্রীহধীকেশ কাগ্জিলালের 
একট! বিবৃতি আছে । তাঁতে দেখা যায় একাধিক ব্যক্তি যুগাস্তর পাঁঠে আকৃষ্ট হয়ে 
যুগান্তর অফিপে এসে দলভুক্ত হয়েছিল। যুগাস্তরের প্রচার পরোক্ষভাবে যে দল 
গঠনে সাহাযা করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ১৯০৭ সালের ১৮ই 
এপ্রিলের যুগীস্তর পত্রিকায় ছিল, “অশান্তির আগুন জালাইয়! দিতেই হুইবে। 
আমরা আহ্বান করি সেই অশাস্তিকে যার নাম বিদ্বোহ |” এই সালেরই ১২ই 
আগস্টের পত্রিকায় সম্পাদকীয়, প্রবন্ধে ছিল, “দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা 
সহজেই পাওয়া যার। আর বোম! তৈরীর বাবস্থা তো আছেই। কিন্তু এ 
সম্পর্কে কিছু গোপনতা৷ অবলম্বন করিতে হইবে ।” এইরূপ খোলাখুলি প্রচারের 
ফলে ভাবপ্রবণ যুবক ও ছাত্র সমাজের উপর যুগাস্তরের প্রভাব পড়ে এবং সমগ্র 
বঙ্গদেশে এক জোয়ার এনে দেয়। ঢাকা সমিতি যে এর স্থযোগ গ্রহণ করে নাই 


৫₹ ভারতের গ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ুদীলদ সমিতি 


তনয় | তা না হলে এতবড় সংগঠন এত দ্রুত হট কর! তাদের পক্ষেও হয়ত 
সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষভাবে ঢাক] সমিতির এই সময় কোন প্রচারপত্র ছিল 
না। প্রচারপত্রের সাহাধা গ্রহণ কর। তার| নীতিবিরুক্ক মনে করতেন। একথ! 
অন্বীকার কর] যাঁয় ন। যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ঘর! দল গঠিত বলে ঢাক! সমিতি 
ছিল অধিকতর স্থসংহত এবং সুগঠিত । 


ভাতের হাধীনতা”সংগ্রাম ও অন্তশীলন ষফিতি €৩ 


তৃতীগঘ্ঘ তাপ্র্যান্ব 
গ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ 


১৯৭৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর | এই দিন এ্যালেন হত্যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপ্লবী 
বাংল! আত্মপ্রকাশ করল । এর আগে শিলঙ-এ ফুলার হত্যার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ 
করেন বারীন্ত্রকুমার এবং অন্য একজন বিপ্লবী । ফুলার হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন 
অরবিন্দ । কিন্তু বারীন্দ্রকৃমারের সে প্রচেষ্টা সফগগ হয় নাই। বিপ্রবীরা শিলঙ-এ 
প্রায় এক মাস থেকেও লাটসাঞ্চেবকে স্পর্শ করতে পারেন নাই । তারপরে শিলঙ, 
থেকে বরিশালঃ বরিশাল থেকে রংপুর» রংপুর থেকে গোয়ালন্দ এবং গোষালন্দ 
থেকে কলকাতা ফুলারের পেছনে পেছনে ছুটেও বিপ্লবীরা তাকে ধরতে পারেন 
নাই । এজনা এালেন হত্যা প্রচেষ্টাই বিপ্লবী বাংলার প্রথম গ্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত। 

ঢাকাতে সমিতির কার্যকলাপ দেখে ম্যাক্তি' ইট এ্যালেন সমিতিকে দমন করবার 
জন্য তৎপর হন । তিমি নানাভাবে সমিতির কাজে বাধা দিতে থাকেন । এজন্য 
সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত হয়। শিশির গুহরায়,। শচীন 
ব্যানার্জা এবং সত্যেন বস্থকে এজন্য নিষুক্ত কর] হয়। এ সম্পর্কে শচীন্ত্রনাথ 
বলেন, “একদিন রাত্রি ৯ট1-১*টার সময় পুলিনবাবু তার বাসায় আমাকে ডেকে 
পাঠালেন। সেখানে উপস্থিত হতে বললেন, আগামীকাল ১০টায় গোয়ালন্দ 
মেলে ম্যাজিষ্টট মিঃ যালেন যাবেনঃ তাকে পথে যে কোন স্থানে হত্যা করতে 
হবে। রাত্রিতে পরামর্শ করে তিনজনেই প্রস্তত হও ।” রাত্রিতে তিন বিপ্রবী 
একসঙ্গেই শয়ন করলেন। সকাল হতে তিনজনেই স্বামীরবাগ গিয়ে পুকুরে 
স্নান করে স্বামীজীর প্রসাদীয় ফুল, বেলপাতা৷ নিলেন। ন্বামীজী তাদের 
আশীর্বাদ করলেন। সেদিন পুলিনবাবুর গৃছেই বিপ্লবীদের খাওয়ার ব্যবস্থা 
হল। ভাত দিয়েই পুলিনবাবু এক বাটি গরম ঘি নিয়ে এসে বিশপ্রবীদের 
থালায় থালায় ঢেলে দিলেন। বললেন, “ঘ পেটে থাকলে .ছ্ু-তিন দিন ন1 থেয়েও 
থাকা যায়।” এর পরে পঞ্চাণটি টাকা হাতে দিয়ে বললেন, "আর নেই। 
এই তোমাদের পাথেয় । নিরুপায় হলে মৃত্যুবরণ কোরো» ধর] দিও না1।* ঢাকা 
ষ্টেশনে এসে বিপ্রবীর! এযালেন সাহেবকে দেখতে পেলেন । গায়ে ছোট ছোট 
ডোরাকাট! সোনালী রং'এর ওয়েষ্ট কোট, এই নিশানাই পুলিনবাবু বলে 
দিয়েছিলেন । ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ এসে বিপ্লধীন্লা গোয়ালন্দ হ্বীমারে উঠলেন। 


গোয়ালন্দ ষ্টেশনে এসে ছীমার থামল । লাটদাহ্বে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তিনি 
আগেই নেষে গেলেন । তৃতীয় শ্রেণীর পি'ড়ি তৈরীতে কিছু সমর লাগপ। বিড়ি. 
তৈরী হতে ন! হতেই বিশ্লবীর] ট্রেনের দিকে ছুটে গেলেন। দুর থেকে দেখতে 
পেলেন সাহেব গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরে তেতরে ঢুকছেন। শিশিরবাবু দৌড়ে গিয়ে 
রিভঙভার গায়ে ঠেকিয়েই গুলী করলেন। সাহেব উপুড় হয়ে গাড়ীর মধ্যে পড়ে 
গেলেন । শচীনবাবু এবং সত্যেনবাবুঃ এরাও গিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে মিলিত হলেন। 
সাহেব মরে গেছে মনে করে তারা আর ওখানে দাড়ান যুজিযুক্ত মনে করলেন 
না। চারদিকে হৈচৈ হচ্ছিল। একদল লোক পেছন থেকে বিপ্লবীদের অনুসরণ 
করছিল। বিপ্লবীর1 গপিছন 'ফিরে তাকিয়ে গুলী করে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করলেন । 
এর পরে তারা রাত্রির অন্ধকারে রেললাইন ধরে চলতে লাগলেন । শিশিরবাবু 
পথঘাট কিছুট1 জানতেন | তিনজনে পায়ে হেটে ফরিদপুর টাউনের দিকে রওনা 
হলেন। 

শীতের রাত্রিঃ তিনঙজনেরই খালি পা, গায়ে সাষান্য জামা, পদ্মা নদীর পার 
ধরে চগসতে লাগলেন । পথে কোথা ও কাদা, কোথাও জগ, কোথাও গভীর বালি। 
এইভাবেই তিন-চার মাইল চলে বিপ্লবীরা .সামনে একটি জঙ্লা পেলেন । জলার 
পার ধরে তাঁরা চলতে লাগলেন । কিছু দূর গিয়ে দেখলেন কয়েকখান| নৌকা! 
বাধা আছে । বেদেদের নৌকা, বেদের ভিতরে গভীর নিদ্রায় অতিভত। বিপ্রবীরা 
উঠে নৌকা খুলে দিয়ে চালাতে লাগলেন । একটু পরেই বেদের] উঠে পড়ল এবং 
হৈচৈ আরম্ভ করল । কিন্তু বিপ্লবীরা তীরে নেমে পড়লেন এবং অন্ধকারের 
মধ্যে ডুব দিলেন। এইভাবে চগে তীরা শেষ রাত্রিতে খেয়াঘাটে 
গৌঁছুলেন। পানি উঠবার আগেই তার! খেয়। নৌকায় পার হলেন। 
বিপ্লবীরা কোন যানবাহনে উঠবার কোন চেষ্টা করলেন না। তার! মেঠো 
রাস্তায় «ছেটে ছেটে তিনটার সময় লৌহজং পৌছুলেন। এখানকার জমিদার 
পালবাবুদের বাড়ীর এক যুবক বিপ্রবীদের পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীননা এ 
বাড়ীতে গিয়ে ভাত খেলেন। ইতিমধ্যে সাহেব মারার সংবাদ সর্বত্র রটে 
গিয়েছে । রাত্রিতে শ্ব্গ্রামে শচীনবাবৃর মামার বাড়ী পৌছুলেন। পরদিন 
সকালে শিশির ও সত্যেন অস্ত্রশস্ত্র বাড়ীতে রেখে ভদ্রবেশে ঢাকার দিকে চলে 
গেলেন। শচীনবাবু বাস্ত্ির অন্ধকারে নিঞ্জের বাড়ীতে গেলেন । বাড়ীতে গিয়ে 
শুনলেন পূর্ব রাত্রিতে দারোগা এসে বাড়ী ঘেরাও করে ওলাসী করেছে। তাই 
বুঝলেন বাড়ীতে থাকাও চলবে না। শেষ রাত্রিতে উঠে মাকে প্রণাম করে 
সোজ! কলকাতা৷ চলে এলেন এবং ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ হ্বীটে বেন্ত্রায় সমিতির 


ভারতের শ্বাধীনত1-সংগ্রাম ও অন্দীলন সমিতি ৫৫ 


জফিসে এলে উঠলেন । পরদিন কলকাতা! সমিতির একজন সভ্য শচীনবাবুকে 
এলেন হত্যার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত এনন্ধ্য!, পত্রিকাখানি দেখালেন । পত্রিকায় হেড 
লাইন দিয়েছে, “লাউ কুমড়া বাদ গেল সৈরদার মধ্যি ত্যাল।” শচীনবাবু বলেন, 
কলকাতার সত্যরা আমাদের ভাইয়ের মত ভালবাসত। পত্রিকায় লেখা ছিল, 
তিনজন যুবক ম্যাজিষ্্রেটকে হত্যা করেছে । দুইজন ছিল “খালি পা, আর এক- 
জনের পায়ে বুটজুত। ছিল । সরকার স্পেশাল ট্রেনে এযালেন সাহেবকে কলকাতায় 
এনেছে । সাহেব বেঁচে আছে কি মরে গেছে এ বিষজ়্ে কিছুই লেখা হয়নি । 
পরে ঢাক] ফড়যন্ত্র মামলায় এই ঘটনার কোন উল্লেখ কর] হয়নি। 


অন্থুশীলন সমিতির পরবর্তী বিপ্লবী প্রচেষ্টা বাহা ডাকাতি। ১৯৮ সালের 
২র! জুন খুব ভোরে ঢাক! থেকে দুখানি নৌকা ছাড়ল । বিভিন্ন স্থান থেকে 
৩১ জন বিপ্লবী নৌকায় উঠলেন । বিপ্লবীরাই নৌকার গ্লাড়ি-মাঝি। তাদের 
সঙ্গে রয়েছে নতুন ধরনের দূরপাল্লার রাইফেল, প্রচুর পরিমাণ 'কাতু'জ এবং 
অন্তান্ত অস্ত্দি। ভাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন পুলিনবিহানী স্বয়ং । যে 
বাড়ীতে ডাকাতি হবে তার ম্যাপ, নিকটবর্তী রাস্তা, নদী প্রভূতিও একে দিয়ে- 
ছিলেন; সশস্ত্র রক্ষী কোথায় কোথায় দাডাবে তাহাও ম্যাপে চিহ্নিত ছিল। 
রাত্রি আটটার সমর নৌকা বাহবা! পৌছুল। বিপ্রবীরা বাড়ী বেষ্টন করে অবিশ্রান্ত 
গুলীবর্ধণ করতে লাগলেন ৷ বাড়ীর মালিক তয় পেয়ে সিন্ুকের চাঁব বিপ্লবীদের 
হাঁতে |দলেন। ডাকাতি সহজেই সফল হল । বিপ্লবীর1 ফিরে চললেন । কিন্তু 
অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা বর্শ রাজেজ্রনাথ দত্তের হাতে এসে বিদ্ধ হল। 
ধিঙ্সবী'র। বুঝপ্গেন তারা আক্রান্ত । তার! অবিশ্রাস্ত গুলী বর্ণ আরস্ত করলেন । 
এই ভাবে কিছুদুর হেঁটে গিয়ে তার! নৌকায় উঠলেন। কিন্তু নদীর দুই পার 
ধরে গ্রামবাসীর! তাদের অনুসরণ করতে লাগল । ততক্ষণে সকাল হয়েছে । থানার 
দারোগা এনে বনু পুলিশ মহ অনুসরণকারীদের সঙ্গে যৌগ দিলেন | বিপ্নবীরা! 
তাদের নৌকার গতিমুখ ফিরিয়ে দিলেন । নৌকা বড় নদী ছেডে একটি ছোট 
ন্ষীতে এসে প্রবেশ করল। তীর থেকে পুলিশ গুলী করছিল এবং বিপ্লবীরাও 
নৌক] থেকে গুলী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ পুলিশের একট! গুলী এসে গোপাল সেনের 
বত্তকে বিদ্। হুল । গোপাল 'বন্দেমাতরম্ঠ বলে শেষ 'নঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।' 
মৃতদেহ ইট বেঁধে নদীগর্ভে. ডুবিয়ে দেওয়া হল | এই আত্মবলিনগাম বিপ্লবীদের হলে 
এক নৃতন প্রেরণা এনে দিল । তারা৷ সমবেত কঠে ধ্বনি তুললেন “বদ্বোতরম্* 
জনতার এক অংশও এই ধ্বনিতে সাড়া দিল। বিপ্রবীরা এবার: গুলীবর্ষণ ধন্ধ 
করলেন। দেখা গেল জ্তাও ক্রমে কমে যাচ্ছে। কিন্তু গুজিশ তখনও বিগীবীধের 


৫% ভাতের খ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্গখীলন সাধক 


অন্থনরণ করছিন। তখন স্থুর্ধান্তের পব রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। 
হঠাঁৎ ঈশান কোণে এক খণ্ড মেঘ দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই মেঘ দারা 
আকাশ ছেয়ে ফেলল । বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল । কালবৈশাধীর ঝড় আর 
হল। এবার 'নৌকার পাল লাগিয়ে যেদিকে ঝড় বইছিল সেই দিকে মুখ করে 
দেওয়া! হল। ঝড়ের বেগে তীব্র গততে নৌকা! ছুটল । পুলিশ 1কংব! 
অন্দরণকারীর। কেউ বুঝতে পারল ন। নৌকা কোনদিকে গেল ॥ শেষ রাত্রিতে 
এক স্থানে পৌছে বিথ্রবীর] তীরে উঠলেন। ক্রমে তৃতীয় দিনের প্রভাত হল। 
অর্থ এবং অস্ত্রাদি কোথায় যাবে এ সম্পর্কে নৃতন ব্যবস্থা করতে হুল। বিপ্লবীরা 
নেতার নির্দেশ নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন । 


বাহু! ডাকাতি কার্দেব কাজ পুলিশ অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারে নি। 
বাহা ডাকাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য £ ঘটশী কলকাতা ও ঢাকা অন্নশীলন সষিতির 
মিলিত অভিষান। এ সম্পর্কে কলকাত! অনুশীলন সমিতির বসম্তকুমার সবকার 
বলেনঃ “এ বৎসর ২র! জুন রাত্রিতে ঢাকার বাহ বাজার ঢাক। অনুশীলন ও 
কলকাতা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক যুক্তভাবে লুন্টিত হয়। কলকাতা অনুশীলন 
হইতে আগ্নেয়াস্ত্র লইযা যাইবার ভার আমার উপর পড়ে। বীকুড়ার মুন্সেফের 
পুত্র শৈলেন চক্রবর্তী আমার সঙ্গী হইল। লা জুম ইডেন হষ্টেল হইতে 
শিক়ালদহে রাত্রির ট্রেন ধরলাম । সঙ্গে একটি ট্রাঙ্কে ৬7170165161 চ২1015টি 
কতগুলি রিভলভাপ ও ঢাকা সমিতির কয়েকটি পিস্তল এবং অন্যান্য অন্ত্র ছিল। 
ভোরে গোয়ালন্দে নামিলাম। নির্দেশ যত লোক ছিলঃ নির্ধারিত সময়ে একটি 
ছিপে উঠিলাম। বাহ! বাজারের নিকট আলিবার পূর্বে পূর্ব ব্যবস্থামত পঞ্চাশ 
ধাঁট জন লোক নৌকাতে উঠিপ। মুসলমানরা! «আল্লা হো আকবর” ধ্বনিতে 
আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে 
লাগিল। তাহার। সংখায় প্রচর এবং হাতে লাঠি-পোট। আছে। আমি 
আক্রমণকারাদের বিরুদ্ধে রাইফেল চালাইলাম। গুলীর শবে তাহারা পিছাইয় 
গেল । কিন্তু পুনরায় আও হিংশভাবে দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মত্তের মত আক্রমণ করিতে 
লাগিল । আবার গুলী ছুঁড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্ট| সংগ্রামের পর তাহারা সরিয়! 
পড়িল। আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জগ্ক আমাদের মধ্যে একদল নৌক। ছাড়িয়। 
তীরে উঠিয়াছিল। এবার তাহার] নৌকায় ফিরিয়া আমিলে আমর নৌকা ছাড়িয়া 
দিলাম। জনতা! তাদের অঙ্জুসরণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্ত পুলিশ আমাদের ছাড়ে 
নাই । তাহারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়! গুলী চ।লাইতে লাগিল । কিন্তু শেষ 
পর্ধস্ত আমাদের সঙ্ষে না পারিয়। তাহারা রিয়া পড়িল। আমি ও *লেন। 


ভায়তের খ্বাধীদতা- সংগ্রা্ ও এঞশীজন সমিতি ৫ 


চক্রবর্তী অন্থশস্্র লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আমিলাম। (অগ্রিষুগ্ের শ্বতিকথা) 

বসস্তবাবু কলকাতা অনুশীলন এবং ঢাকা অনুশীলনের মিলিত প্রচেষ্টার আরও 
কিছু বিবরণ দিয়েছেন । “১৯*৭ সালের মে বাসে ঢাক! অন্লশীলন সমিতির 
পুলিন দাসের জন্য পটুয়াটোলা লেনে বাসা ভাড়া করিলাম (**ঞ*গ আগেয়াস 
সংগ্রহে অর্থের অভাব দেখা দিল। ১৯৮ সালে পটুয়াটোলা লেনে ঢাকা 
অস্কুগীলন সমিতির পাশের ঘরে জাল টাকা ও কার্টিজ তৈরী করিবার জন্য একটি 
কুত্র লেদ, মেসিন ও কিছু যন্ত্রপাতি বসান হইল। ভঃ প্রফুল্ল ঘোঁষ তখন 
টণাকশাঁলে কাজ করিতেন । তার সাঁহাযো তথা হইতে একজন যিদ্বী সংগ্রহ করা 
হইল। এযালেন হত্যা প্রচেষ্টার একজন পলাতক আসামী আমার বন্ধু পরিচয়ে 
আমাদের গডবেতার বাড়ীতে ছয় মাস ছিলেন। তাহাকে আমরা নঙলিনী 
সরকার বলিয়। জানিতাম | পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় দেশী বিভলভার. বন্দুক 
প্রভৃতি তৈরীর জন্ক একটি ক্ষুদ্র কারণাঁন। স্থাপনে অস্বিক নগরের রাজার খুব 
সাহাষ্য পাওয়া গিয়াছিল |” 

এলেন হত্যা প্রচেষ্টার পরে শিশিরবাবু দীর্ঘদিন ফেরার ছিলেন। তাকে 
ঢাক] ষড়যন্ত্র মামলায়ও আসামী শ্রেণীতৃক্ত কর হয়। কিন্তু পুলিশ তাঁকে 
গ্রেপ্তার করতে পারে নাই ১৯১৪ সালে কলকাতার এক মেসে তিনি গ্রেপ্তার 
হন। কলকাতা মেস্িকেল কলেজের সামনে এ মেসে তখন বিপ্লবী মদন ভৌয়িক 
অস্থস্থ অবস্থায় ছিলেন । শিশিরবাঁবু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন । পুলিশ তাঁকে 
১০৯ ধারায় দণ্ডিত করে। তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে মদন ভৌস্রিক, 
নলিনী গুহ, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এবং গোপাল রায়কেও দণ্ডিত করা হয়। জেল থেকে 
বাইরে এসে শিশিরবাবু স্বগ্রাম ভাঙ্গাতে অস্তরীণ হন। তাঁর পরিবারে তখন 
আর কেউ নাই। স্থানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিনা চিকিৎসায় 
মারা যান। একজন একনি বিপ্লবীর এই পরিণতি মর্ষানস্তিক | কিন্তু বিপ্লব 
আন্দোলনে কত লোকের ভাগ্যে যে এরূপ ঘটেছে কে তার হিসাব রাখে । 

এই সময় অমৃত হাজরা, আশু দাসগুপ্ত, বীরেন চ্যাটার্জী, শচীন ব্যানার্জী এবং 
রাজেন দত্ত প্রভৃতি কেন্দ্রীয় অফিম ৪৯নং কর্ণওয়ালিশ স্ত্রীটে যাতায়াত করতেন। 
পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের মধ্যে তখন ছিলেন হুরিকুমার চক্রবর্তী, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য 
€মানবেন্্রনাথ রায়), সতীশ বসু, শরৎ ঘোষ প্রভৃতি । 

১৯৯৮ সালে পুঁলিনবাবুর গ্রেপ্তারের পর আত্ততোষ দাসগুপ্ত পূর্ব দলের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । ঢাকা সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসও এ সময় কলকাতার 
স্থানান্তরিত হয় । দ্াকা সমিতির কর্মীরা ২৬»নং কানাই ধর লেনে, শ্টামবাজারে 


৫৮ ভারতের স্থাধীনতা-সংগ্রাষ ও অন্খীলন সছগিতি 


একট বাড়ীতে এবং ৪৯নং কর্ণগয়ালিশ সত্রীট ভবনে অবস্থান করতেন। ঢাকেন্বরী 
মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রঙ্গনী বদাঁক সমিতির বিশেষ সহায়ক ছিলেন । পি. 
মিত্রের অন্থমতি নিয়ে এই সমব রাঁজানগর ভাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। স্ভাকাতি 
সংক্রান্ত তথ্যাদি র্নীবাবুই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলা 
এবং আদাবাড়ী অস্ত্র আইনের মামল! এই সময়ে উল্লেখযোগ্য ৷ মুন্সীগঞ্জ বোমার 
মামঙ্গায় দণ্ডিত ললিত চৌধুরী জেেখানায়ই মারা ধান। আদাবাড়ী অস্ত্র 
আইনের মামঙ্গায় দণ্ডিত অবনী গা্গুলীকে পরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায়ও 
আসামী শ্রেণীভূক্ত করা হয়। 

১৯০৯ সালের শেষ দিকে আশ্ততোষ দাপগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন । তখন দলের 
নেতৃত্বতাক গ্রহণ করেন মাখন সেন | কলকাতায় প্ডাশ্না করার সময় তিনি 
কলকাত৷ অশ্রশীলনের সংস্পর্শে এসে বিপ্রবধর্ষে দীক্ষিত হন | ঢাকায় এসে তিনি 
সোনারং ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঢাকা! সমিতির সঙ্গে একযোগে 
কাজ করতে থাকেন। বিপ্রবের ইতিহাসে সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ঢাক] সমিতির নেতৃস্থাধীয়দের মধ) রমেশ আচার্ধ, রবি সেন 
প্রভৃতি এখানে শিক্ষকতা করতেন । দলের বরিশাল শাখার প্রতিষ্ঠাতা যতীন 
রায় (ফেগুরায় ) এবং অন্যান্ত কম্মেকজন এখানে ছাত্ররূপে ছিলেন। 

সাম্প্রদায়িক একদল মুঘলমানের সঙ্গে সংঘর্ষের একটি ঘটনাকে পুলিশ 
ভাকলুঠ বলে মিথ্যা মামল1 দায়ের করে। এই সম্পর্কে পুলিশ প্রায় পনেরজন 
ছাত্র ও শিক্ষককে গ্রেধ্ধার করে । তার] অনেকেই অল্পবিস্তর দণ্ডিত হন। ফলে 
সোনারং কেন্দ্র তুলে দিতে হয়। 

মাথনবাবু নেতৃত্ব গ্রহণ করে দলের পূর্ব নীতি কিছুটা পরিবওন করতে চান। 
তিনি বলেন, ভাকাতি একেবারেই বন্ধ করতে হবে এবং সেবাধর্মই হবে সমিতির 
কাজ। কিন্ত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেরই এটা মনঃপৃত হল ন!। তারা 
সমিতিক বৈপ্লবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুতি মেনে নিতে পারলেন শা । এদের সঙ্গে 
একমত হতে না! পেরে মাধনবাবু স।'মতি ত্যাগ করলেন । 

সোনারং ভাকলুঠের সময় একজন পিওন মিথ্য। সাক্ষ্য দিয়েছিল। তাকে 
পরে হত্যা করা হয়। রাউততোগে এক মাচার উপর কিছু বুলেট ছিল । ছুই 
ব্যক্তি ত৷ ধরিয়ে দেয় । দলের পক্ষ থেকে তাদের শান্তিবিধানের ফলে হত্যা করা 
হয়। ময়মনপিংছে পুলিশ ইনস্পেক্টর রাক্কুষার রায়কে এই সালেই হত্য। করা 
হয়। সতীশ দাসগুপ, মহারাজ এবং অন্য এক ব্যক্তি এই জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন । 
সতীণ দাসগুপ্ত পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন এবং ম্বামী সত্যানন্দ নামে পরিচিত 


'আবুতের শ্বাদীনতা-নংগ্রাম ও অঙ্গুশীলম সমিতি ৩ 


হন। এর কিছুদিন পরে ঢাকার পুলিশ ইনস্পেক্টর শরৎ ঘোষকে হত্যার চেষ্ক। 
ছয়। নরেন সেন, রাজেন দত্ত এবং সতীশ দাসগুপ্ত এই কার্ধের জন্য নিযুক্ত হন। 
শরৎ ঘোষ আহত হুন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত বেঁচে যান। আততামী বলে সে হিরগয়। 
গুপ্ত এবং নৃপেন চক্রনতার নাম করে। কিন্ত গ্ররুতপক্ষে তারা কেউই ছিলেন 
না। মামলার তাঁরা মুক্তি পান । ১২ই ডিসেম্বর দিশ্লীতে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জের 
রাঁজ্যাভিষেক উৎসব চলছিল এদিন সরকারী শোভাযাত্রার মধ্যে পুলিশ-বেষ্টিত 
ইনস্পেক্টর মনোমোঁহন ঘোষকে হত্যা! কর! হয়। হত্যাকারী ছিলেন মহারাজ, 
বীরেন চ্যাটার্া এবং অন্ত একজন | এ ঘটনায় কেউই ধর] পড়ে নাই । সমিতির, 
পক্ষ থেকে যে কেবল মাত্র পুলিণ হত্যা হয়েছে তা নয় । দু্গীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের 
প্রতিও সমিতির লক্ষ্য ছিল। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মহাস্ত জ্যোতিরিজ্্র বলের 
আচরণ সম্পর্কে নানাপ্রকার অভিযোগ-শোন। যাচ্ছিল। মাদীর মধাদ1 সংক্রান্ত 
অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের পর সমিতির পক্ষ থেকে তাকে হত্যা! করা হয়। 


চট্টগ্রামের বশিষ্ট মস্ত চন্দ্রশেখর দে এবং মহারাজ ত্রৈলোক্য চঞ্বর্তী ১৯১২ 
সালের ৬ই আগ? তাকে হত্যা করেন । 


১৯১২ সালে সমাত বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সমগ্র পৃরববঙ্গে, আনামের 
বিভিন্ন স্থানে এবং কলকাতা ও তাঁদের বৈপ্লবিক কালকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। গর্ডন 
হত্যা প্রচেষ্টা এই সালে? উল্লেখযোগ্য ঘটনা । আই. [দ. এস্‌ গর্ভন ছিলেন মৌলবী 
বাজারে এস. (ড. ও.। এ লময় শ্রীহটে অরুণাচল আশ্রমে গিয়ে তিনি বর্ণনাতীত 
অত]াচার করেন । এ সময়ে পুলিশের গুলীতে মহেন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তি নিহত 
হন। মহেজ্দ্রবাবু ছিলেন কোন এক কলেজেব অধ্যাপক। গর্ভন আশ্রমে স্ত্রীলোকদের 
উপরেও অত্যাচার করে ! সমিতি জনসমর্থন লাভের উদ্দেস্ট্ে গ$নকে শান্তি দিবার 
সিদ্ধান্ত করে । বোমা এবং রিভলভার নিয়ে যোগীজ্জর চক্রবর্তী, অমৃত সরকার এবং 
তাবাগ্রসন্ন বল মৌলবা বাজার যান । বাছুড়বাগান বন্তিতে বসে রাঁদবিহারী বন 
বোমাঁটি যোগীক্জর চক্রবর্তীর হাতে অর্পণ করেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে বোমাটি বিদীর্ণ, 
হয় এবং এ দূর্ঘটনায় যোগীন্্রবাবু নিহত হন। অপর ছুইঙ্গন ঢাকায় ফরে 
আসেন । এরপরে গর্ডনকে সুদুর লাহোরে স্থানাস্তরিত করা হয়। সধিতির 
নেতৃত্বভার তখন রাসবিহ্ারী অনেকটা গ্রহণ করেছেন । 2, 11. বা ৮০101০81 
1181461 কোথায় হবে তিনিই স্থির করে দিতেন | তারই উদ্ভোগে লাছোরে' 
শালিমার গার্ডেনে গর্ভনকে হত্যা করার দ্বিতীয় চেষ্টা করা হয়। বরস্ত বিশ্বাসকে 
এই কার্ধের জন্ত নিয়োগ কর! হয়। কিন্তু গর্ভন এ গাডেনে যাইবার আগেই 
ধাগানের যালি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারার ।' 


৬ ভারতের স্বাধীনতা-নংপ্রা ও অনুশীলন সিভি 


“এই সময় গোরেন্দা পুলিস রতিগাল রায় বিশিষ্ট বিপ্রবীর্দের উপর নজর রাখত। 
এ জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় তাকে হত্যা করা হয়। মহারাজ ব্রিলোক্য 
চক্রবতী, বারেন চ্যাটার্জী এবং প্রতুল গান্গুলীর উপর এই কার্ধের ভার ছিল। 
হত্যাকারিগণ ঘটনাস্থলে কেউই ধরা পড়েন নাই। কিন্তু মহারাজ পরদিন 
ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ধর] পড়েন। তাঁকে ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত কর! 
হয়। এই সালে কুমিল্লাতে ডাকাতি করতে গিয়ে সমিত্রি কয়েকজন ধা 
পড়েন। তাদের সংখ্যা দশ-বারো! জন। মামলায় সকলেই দণ্ডিত হন । দণ্ডিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে রমেশ ব্যানার্জী ১৯২৬ সালে মুমলমান দাক্গাকারীদের বাধা দিতে 
গিয়ে পুলিসের গুলীতে নিহত হন । ১৯১৩ সালে ঢাকাতে বসস্ত ভট্রাচার্ধকে 
হত্য] করা হয। বসন্ত সমিতিরই সদস্য ঠিল। কিন্তু পুলিসের প্ররোচনায় স্ষে 
প্রলোভনে পড়ে সমিতির বিরুদ্ধে পুলিসকে স্বাদ দিতে আরম্ভ করে। এই হত্যা- 
কার্ধ সম্পর্কে কেউ গ্রেপ্তার হয় নাই । তবে নলিনী ঘাষেব নামে ওয়ারেন্ট 
ছিল। তিনি ফেরার হন । শ্রীরুষ্ণ মহাপাত্র নামে একজন আই. বি, ভি. এস. 
পি, দলের বিরুদ্ধে কাঙ্জ করে দলের ক্ষতি করছিলেন । এ শুন্য তাকে হত্যা কবার 
সিদ্ধান্ত কর! হয়। এই কার্ষের ভার পডে অমুত হাজর! এবং নরেন সরকারের 
উপর । নরেন বাবু ছিলেন চন্দননগর বিপ্লবী সমিতির সদন্ত । কিন্তু এই দলের 
সহিত পূর্বেই পুর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির সংযোগ স্কাপিত হয়েছিল । 
মহাপাত্রকে হত্যা কবার স্থান ও সময নির্দিঈ হয়। কিন্তু সমরমত তাঁকে নিদিষ্ট 
স্থানে পাওয়া যায় নাই । ফলে মহাপাত্র মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা! পান। 

১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে গোরেন্দা ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষকে 
হুত্যা করা হয়। নৃপেনবাবু প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় শোভাবাজারে যেতেন। 
চিৎপুর রোডের মোড়ে তাঁকে হত্যা করা স্থির হয়। নির্ধল রায়, খগেন 
চৌধুরী এবং প্রিয়নাথ ব্যানার্জীর উপর এই কার্ষের তাঁর পড়ে। কাজ 
শেষ করে খগেন বাবু ও প্রিয়নাথ বাবু সরে পড়েন । কিন্তু কয়েকজন লোক নির্মল 
রায়কে অনুসরণ করে । তিনি বাধ্য হয়ে তাদের দিকে গুলী করেন । গ্গ। তেলী 
নামে এক ব্যকি নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত নির্নলবাবু ধরা পড়েন। রাজভবনে এক 
বিশেষ অহষ্ঠান করে গ্রেপ্তারকারীদের পুরস্কত কর! হয়। ব্যারিষ্টার মিষ্টার নর্টন 
'নির্ষল রায়ের পক্ষ সমর্থন করবেন প্রস্ত/ব করে পাঠান । চিত্তরঞুন দাম এবং মিঃ 
জে. এন. রাযও আসামী পক্ষে ছিলেন ৷ ছুই-ছুই বার বিচারেও জুরিঙ্গণ 
আসামীকে নির্দোষ বলেন, ফলে নির্মলবাবু মুক্তি পান। এর কিছুদিন পরে 
চট্টগ্রামে নত্যেন সেনকে হত্যা! করা হয়। সত্যেন পুলিশের চর ছিল। কিন্ত 


'্ারতের স্যাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুদীগন সমিতি ৬১ 


হত্যার লক্ষ্য সে ছিল না । মহারাজের নামে নৌকা! চুরির এক মিথ্যা মামলা 
হয়েছিল । এক পুলিশের চর এ সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দেয় । সে চট্টগ্রামে 
আছে জেনে সামতি থেকে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়। সত্যেন সেন এ 
সময় তার সঙ্গে ছিল। ন্তরাং বিপ্রবীর গুলীতে সে-ই নিহত হয়। এ সম্পর্কে 
আদিত্য দত্তের নামে ওয়ারেন্ট ছিল। কিন্তু তিনি ফেরার হন। পুজার ছুটির 
কিছু আগে কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা পুলিশ হরিপদ দেবকে হত্যা কর! হয়। 
হরিপদ গোয়েন্দা ইনম্পেক্টর নৃপেন ঘোষের সহুকাদী ছিল। প্রতুল গাঙ্গুলী* 
রবি সেন, অমৃত গাজর! এবং নির্ধল রায়কে এজন্য নিধুক্ত করা হয়। 
ময়মনসিংহের বঙ্কিম চৌধুরীকেও এই সময় বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়। 
ঢাকা যড়যন্ত্র মামল1 চলাকালে মে এঢাকা কোতোয়ালীর দাবোগা ছিল। 
মামলা পরিচালনায় সে পাহাধ্য করে। কে পাহা এবং অমুত সরকার তাকে 
হুত্য। করেন। 

পূর্ববঙ্গ দলেব সঙ্গে এই সময় সরকারের একট। পরোক্ষ সংগ্রাম চলছিল । 
অন্যদিকে সমগ্র ভারতে তাদের দল বিস্তার লাভ করছিল । পূর্ববঙ্গ অনুশীলন সমিতির 
পক্ষ থেকে ণশিবার্টি নামক" কাগজ পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল । গোপনে 
প্রকাশিত এই পত্রিক। একই দিনে লাহোর থেকে চট্টগ্রাম পর্যস্ত বিভিন্ন স্থানে বিলি 
হত। অনুশীলন সমিতির উভয় সংগঠনের নধো আলোচন! করে স্থির হয় যে, 
পেবাকাধ এবং' সংগ্রাম-_উভয়বিধ কর্মস্থচী একসঙ্গে চলবে এবং সর্বপ্রকার উদ্যোগে 
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। এইভাবে কিছুদিন কাজ্জ চলে। এবং 
এর ফলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ: নিবিড়তর হয়। ইংরেজী «লিবার্টি এবং 
বাংল। "স্বাধীন ভারত' ইস্তাছার মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় । এই সকল ইস্তাহারে 
জনসাধারণের নিকট আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত দেওয়া হত এবং এসন্য প্রস্তুত হবার 
আহ্বান জানানো হত । 

অনুশীলনের বিপ্রব আন্দোলন কোনা ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে পরিচালিত 
হয় নাই। কর্মীদের দেশাত্মবোধ ছিল স্বতংস্কুর্ত। তাই নেতাদের অবর্তমানেও এ 
আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। কর্মী আপন অন্তরলোক থেকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা 
পেয়েছেন। তাই সমিতি বার বার আঘাত খেয়েও নবনেতৃতত্ব উঠে দাড়িয়েছে । 
বিপ্লবীর দৃষ্টির সামনে আলো! কখনো! নিভে যায় না । নিজের চলার পথ কর্মী 
নিজ্েই কৃষ্টি করে নেন। কর্মীরা চিনেছিলেন দেশকে । তাই দেশই তাদের পথ 
দেখিয়েছে । তাদের কাছে নেতার আসন ছিল দেশের নীচে ॥ ১৯০৯ সালে 
পুলিনবাঁবু নির্বাসনে, সহকারী ভূপেশ নাগও নির্বাসনে । কিন্ত সমিতির কাছ 
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বন্ধ তয় নাই। ১৪ মাম নির্বাসনে থেকে তিনি ফিরে এলেন ১৯১০ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য । আবার গ্রেপ্তার হলেন ঢাকা ষড়যন্ত্র 
মামলায় জুলাই মাসে । কতৃপক্ষ বড়যন্ত্র মামল1 করে বিপ্লবী সংগঠন ডেকে দিতে 
চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের প্রচেষ্টা । এর পরে বরিশাল বড়যন্ত্র মামলা, বরি- 
শাল দ্বিতীয় বড়ষন্ত্র মামলা, রাজাবাজার ফড়যন্ত্র মামলায়ও একই কৌশল 
দেখা গেছে । কিন্তু নবনেতত্ব সি হতে সময় লাগে নাই । ১৯১৫ সালের শেষ 
দিকে অনুশীলনের তাঙ্গা হাটে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন নলিনী ঘোষ। ছুদন 
আগেও তিন ছিপেন অনেকের কাছে অপরিচিত। পরে তিনিই পরিচালনা 
করেছেন শুধু বাংন। সংগঠন নর, সর্বভারতীয় সংগঠন । তার সহকারী হলেন 
মারাঠী তরুণ বিনায়ক রাও কাপলে। নেত। হিসাবে সর্বত্র তাকে ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছে । নলিনীবাবু জব্বলপুরে গিয়ে একখানি চিঠি লিখলেন এলাহাবাদে । 
কোর্টের হাবিলদার রঘুবীর সিং-এর ঠিকানায় |চঠি যাঁয়। কিন্তু ছুই একদিন 
আগেই রঘুবীর গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। নলিনীবাবু এলাহাবাদ ঞ্টেশনে 
পৌছ্ুতেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। কলকাত৷ দালান্দ! হাউসে এনে তাকে 
আটক করা হল। কিন্তু বিপ্রবীকে বন্দী রাখা চনল না। একদিন বেড়াবার 
সময় অপর এক বন্দী প্রবোধ বিশ্বামকে ণিয়ে তিনি প্রহরীকে সরকবী 
কর্মচারী পরিচয় দিয়ে বাইরে চলে এলেন। এরপরে ছুঙজনে এলেন চন্দন- 
নগরে । তারপরে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে গোৌহাটিতে 
অনুশীলনের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে এসে উঠলেন । এখানে ছিলেন ননী 
বাগচী, সতীশ পাকড়াশী, কৃষ্ণলাল সাহা প্রভা লাহিড়ী» মণীজ্দ্র রায়, নরেন 
ব্যাণার্জী, প্রবোধ দাশগুপ্ত, তারাগ্রসন্ন বল, তা।রণী মজুমদার, অমৃত £$সরকার, 
নিকুপগ্ত পাল, গোবিন্দ কর প্রভৃতি । এর কিছুদিন আগেই গোয়েন্দা বিভাগের 
স্থপারিনটেণ্ডেটে বসস্ত চ্যাটার্তীকে হত্য] কর] হয়েছে ১৯১৬ সালেব ৩০শে জুন । 
বসস্তবাবু কলকাতায় ভবানীপুরে এন্ভুনাথ পণ্ডিত স্্রীট ধরে সন্ধ্যার ময় সাইকেল 
কষে নিজগৃহ ৫২২, হরিশ মুখাজী স্রাটে যাচ্ছিলেন । সঙ্গে প্রহরীর ছিল। 
সঙ্গে যাচ্ছিলেন দারোগ। বিলান ঘোষও। বসস্তবাবূ বপ্লবীর গুলীতে আহত হয়ে 
ধরাশায়ী হলেন। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল বিপ্লবীরা তাকে ছেড়ে আসেননি । 
বিপ্লবীর! ছিলেন পাঁচঙ্জন--ুরেশ চক্রবর্তী, অতীন রায়» শিশির ঘোষ এবং আরও 
দুইজন । জুন মাসের প্রথম দিকেই বিপ্লবীর! এই হত্যার উদ্দেশে এসগিন রোডে 
একট! ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। এখানে থেকে তারা বসস্তবাবুর গতিবিধি লক্ষ্য 
করতেন। ঘটনার পরে তারা এলগিন রোজের ঘ্ধরে গিয়ে পরিচ্ছ? পরিবর্তন 
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করে অন্যত্র সরে পড়েন। বসন্ত চ্যাটার্গী বছদিন ধরেই সমিতির বিশেষ ক্ষতি করে 
আসছিলেন । দীর্ঘদিন ধরে তিনি সমিতির পেছনে লেগেছিলেন | এজন বিপ্লবীর! 
তাকে হৃতা। করার জন্য মরীয়। হয়ে ওঠেন । বসম্ভবাবুকে হত্য। করার প্রথম চেষ্ট! 
হয় ১৯১৪ নালের ১৯শে জুলাই । এ সময় তিনি গুপ্তচর উমেশ দের সঙ্গে ঢাকায় 
বাকল্যাণ্ড বাঁধ ধরে যাচ্ছিলেন । উমেশ দে নিহত হয়, কিন্তু বসস্তবাবু বুড়িগজা 
নদীতে ঝাপ দিয়ে নিজের জীবন রক্ষ। করেন । বসস্তবাবুকে হত্যার দ্বিতীয় চেষ্টা 
হয় ১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর মুপলমান পাভ| লেবে । ভিনি এ সমর ১০।৭।৩ 
মুমলমান পাঁড়। লেনে বাস করছিলেন । বোমার আঘাতে তার দেহরক্ষী রামবচন 
সিং নিহত হয়। প্রহরী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সোমেশ্বর দত্ত এবং হরবিলাস 
ঘোষাল গুরুতর ভাবে আহত হয়। বসম্তবাবু অল্পের জন্য রক্ষা পান। 
তিনবার চেঈ কবে বিপ্ববীর। ভাবত সরকাঁবের একজন পদস্থ কর্মচারীকে 
হত্যা করল সরকার তাকে রক্ষা করার কোনরূপ ব্যবস্থা করতে পাবল নাঃ এ 
নিয়ে “দেশে এবং ইংলগ্ডে কতৃপক্ষ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিল । সরকারের 
ক্ষমতা সম্পর্কে নানারপ সমালোচনা হতে লাগল । এছাঁড। ১৯১৫।১৬ সালে 
নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্গুলি বাংল। দেশে অনুষ্ঠিত হয় £-- 
(১) ১৯১৫ সালেব ২৮শে ফেব্রুয়ারী কর্ণওয়ালিশ গ্ট্রাটে ইনস্পেইর স্থরেশ 
মুখাডিত €২) ২১শে অক্টোবর মসজিদ বাড়ী ্রাটে দাবোগা খিবীন্দ্র ব্যানাস্তী, 
(৩) ৩০শে নভেম্বর সারপেপ্টাইন লেনে জনৈক কনেষ্টবল, (৪) ১৯১৬ সালের 
৩র] মার্চ কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শরৎচন্দ্র বস্থ_তিনি ছাত্রদের 
বিরুদ্ধে পুলিসে সংবাদ দিতেনঃ (৫) ১৯শে অক্টোবর ময়মনমিংহ শহরে 
পুলিসের ডেপুটা স্থপারিনটেপ্ডেট যতীজ্দ্র মোহন ঘোষ, (৬) ১৯১৬ সালের 
১৬ই জানুয়ারী কলকাতা যেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে সাব-ইনস্পেক্টর মধুন্থদ্বন 
ভট্টাচার্য নিহত হন । এ ছাড়া ঢাকাতে ২ জন পুলিসের গুপ্তচর নিহত হয়। 
এই সমস্ত কারণে সরকারী কতৃর্পক্ষ বিপ্লবীদের 19110115 ব সন্ত্রামবাদী 
আখ্যায় আখ্যাঁ/য়ত করতে থাকে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মধ্যেও 
একদল বিপ্রবীদের সন্ত্রাসবাদী নামে অতিহ্িত করতে আরম্ভ করে । কিন্তু বিপ্লব- 
বাদীর প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাসবাদী নন। এ সম্পর্কে শ্রীমরবিন্দ বাংলাদেশের বিপ্রবী 
সমিতি নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, “85051 9991519 010 006 10196 
€01011510 10 10 01018101795 ০06 0013 616100010% 6৮ 0০10 59612591 
8৪ ৪ 79801 01 (09 900006 10101595101 800 (1) 1690010206০ 40 1 
009 0:0৬1009.%5 (010011500 171109516 2100 1110011061৮, 44) | 
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স্থতরাং দেখা যাচ্ছে অন্রশীলন সমিতির কর্ধশুচীতে সন্ত্ামবাদ ছিল না। 
সরকারী অগ্ত্রাসবাদের ফলেই বাধা হযে বিপ্লবী সমিতিকে বিদেশী শাসকের 
যনে ভীতিউদ্রেককারী প্রত্যঘাতমূলক হত্যাকাণ্ডের কার্ধক্রম গ্রহণ করতে 


হয়েছে । 

কিন্তু এ সত্বেও বিপ্রবীদ্দের কার্ধক্রমের পেছনে একটা! নীতি যে ছিল না, তা 
নয়। সে নীতি ব্যাখ্যা করেছেন লগ্ডনে ভারত সচিবের সহকারী কার্জন ওয়াইনীর 
স্ুত্যাঁকারী মদনলাল ধিঙড়া_-“ 80010 0115 01091 0855 হ 2006101005৫ 00 
9760 811061) ০19০৫, 25 210 10010019 15৬01085 001 006 11110101009 
112061116 217 09100168010195 01 17080110610 1100181) 50000, ] 06119৬৩ 
0081 2 709201017 1)610 110) 0০900856 ৮101) 006 10611) 01 0019161) 0890106% 
15 118 [0109009] 51205 06৬21, 910০6 01610 ০261০ 13 1600610 11)10- 
91919 10 21) 017811050 1802, [ 81090160 0% 9011156, 911906 80103 
০৩ 0911190 00 130, ] 016%/ 10101) 199 01510] 2100 960,199 91 01 
111061610061006 111 001001006 0০1%/661) 11018. 2100 1210518100690 10105 
29 00672051151) 270 [71000 19059183611 0105 101956101 01010910191 
8619101 (4999 1100 ০9৪9৩. স্থতরাং এ বিপ্রবী সন্ত্রানবাদী নন, বিপ্লবী সশস্ত্র 
স্বাধীনতা সংগ্রামী । 

১৯০২ সালে প্রথম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার পয়ে সংগঠনের 
কর্মন্চী ছিল মানুষ গড়] ব! ম্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য সৈনিক গ্স্তত করা । এই 
এই উদ্দেশ্তে তরুণদের দেহমন গঠনের কর্মন্চী সংস্থায় গৃহীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে কর্মীদের সামরিক শিক্ষা দিবার কাজও আরম্ভ হয়। শেষ 
স্বাধানতা-সংগ্রামের জন্ত প্রত্যেক প্রদেশের একট নিরিষ্টসংখ্যক সরবরাহ 
নির্ধারিত ছিল ও বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে পি. মিত্রের উপর দায়িত্ব ছিল, 
তাঁকে ৫* হাজার সৈন্ত সরবরাহ করতে হবে । 

১৯০৫ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে ঢাক অন্জশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সমিতির প্রকাশ্য কাজ ছিল লাঠি ও ছোরা খেলা । গোপনে কিছু কিছু অন্্রশস্ত্ 
সংগৃহীত হচ্ছিল । গেগারিয়ার সরকারী ছাউনির সিপাহীদের মারফত অতি 

গোপনে বন্দুক ও কার্টিজ প্রভৃতি পাওয়। যেত। এ সমস্ত কতৃপক্ষের জানার 
কথা নয় । কিন্ত এ সত্বেও তারা সমিতি ভেঙ্গে দেবার চেঞ্ করতে লাগল। 
ম্য/জিষ্টেট এাগেন স্বরং এ কাঙ্গে ব্রতী হলেন। গুপ্ডার্দলকে প্ররোচিত করে 
পুলিনবাবুর গৃহ আক্রমণ এবং পুলিনবাবুর কারাদণ্ডের কথা আগেই বল! হয়েছে। 
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আক্রমণকারী গুগাগণ যখন বলছিল, “নবাবের হুকুম, গৃহের মেয়েছেলে টেন 
বার কর, পরে ওকে দেখ নিবি ।, ম্যাজিষ্রেট এযালেন এসে বললেন, পপুলিনবাবুর 
গৃহ ঘিরে রেখে গৃহের পুরুষদের সবাইকে গ্রেপ্ত।র করতে হবে)” গ্রগ্ারা 
আক্রমণকারী হওয়। সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্ধন করা হল না। 
সরকারী রোষ সমস্তই আক্রান্ত পুপিনবাবুর উপর | এ সম্পর্কে আরও জান! ষায় 
যে ঘটনার অব্যবহিত পরেই নবাব সলিমুলল। ম্যাজষ্রেটের বাড়ীতে চলে যান এবং 
সমিতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্থন করা হবে পরামর্শ করেন । সিটা ইনম্পেক্টর 
মিঃ হাউহ প্রকাশ্ঠ ভাবে বলতেন, “তোমাদের লীভারকে পেয়েছি । দেখি» এবারে 
সে কোথায় যায়।” সমিতির অন্যতম সন্ত জ্যোতি্জয়ের মামলায় অন্যায়ভাবে 
তাকে দণ্ডিত কর! হয়েছে, প্রবীণ উকিলগণ এরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করলে বাঙ্গালী 
বিচারক তাদের কাছে বপেন যে, ম্যাজিষ্রেটের গোপন আদেশেই তিন এরূপ 
করেছেন । এই সমন্ত কারণে একদন যুবক ইংরেজ রাজকর্ধচারীদের শাস্তিবিধান 
সম্পর্কে পুলিনবাবুর অভিমত জানতে চান । কিন্ত পুলিনবাবূ তাদের বলেন যে, 
ছুই একজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করলে কোন লাভ হবে না। তবে প্রকাশ্য 
বিদ্রোহ অথব। যুদ্ধ ঘে[ষণার সঙ্কেত স্বরূপ রাঁভনৈতিক গুপ্ত হত্যা এবং উক্ত রাজ- 
ধর্নচাতীদেের হতা| করা বেতে পারে--এট। শু] তা? নয়, পি মিত্রেরও এই ছিল 
অভিমত । ছেলের! লাঠি খেলতে সমি।ততে আসত । ছেলের! না এলেই সমিতি 
নিজে থেকেই ভেঙ্গে যাবে, এজন্য পু[লশ ও সরকারী কতৃপক্ষ অভিভাবকদের 
ভীতি প্রদর্শন করে পুলিশের নিকট পুলিনবাবুর ।বরুদ্ধে ছেলে চুরির অভিযোগ 
করতে বাধ্য করে । এইভাবে পু[লশ ১৪টি বালককে অপহরণ করার অভিযোগে 
পুলিনবাবুর (বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দ্বায়ের করে। এক মামল! ব্যর্থ হলে 
আবার দ্বিতীয় মামলায় গ্রেপ্তার করে হাজতে পুবে দেয়। শেষ পর্বস্ত পুলিনবাবু 
জামিন পেলেন কিন্তু তার বিরুদ্দে দু'টি মামল! গুলে রইল । রজনী রপ্ত” 
তলোক্য বন্থ, আনন্দ চক্রবর্তী, ললিত রায় প্রভৃতি পুলিনবাবুর হিতাকাজ্জী 
উকিল তাঁকে জানালেন গভনমেন্ট প্রকাশ্ভাংব সামতি চলতে দিবে না। তীর 
পুলিনবাবুকে আত্মগোপন করবার পরামর্শ দিলেন। কিন্কু পুলিনবাবু আত্ম- 
গোপন করতে সম্মত হলেন না। কারণ, তাঙলে সমিতি একেবারেই ভেঙ্গে 
যাবে। এর ৭৮ দিন পরেই সমিতি নিষিদ্ধ হ্প এবং পুলিনবাবু ও ভূপেশ নাগকে 
৩ আইনে গ্রেপ্তার কর! হল। পুলিনবাবুর কারাজীবন মণ্টগোমারী জেলে 
কাটে। ১৪ মাস জেলে ছিলেন তিন । ১৯১০ সালের মার্চ মাপে তিনি মুক্তি 
পাম । মুক্তি পেয়ে কলকাতা এলেই তিনি পি. মিত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে 
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সাক্ষাৎ করেন। তিনি পুলিনবাবুকে বুকে চেপে ধরেন এবং তার পত্বীও এসে 
পুলিনবাবুকে আশীর্বাদ করেন। অরবিন্দ এই সময়ে আলিপুর যড়যনত 
মামস! থেকে মুক্ত হবেছেন। পুলিনবাবু তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। অরবিন্দ 
বলেনঃ দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দসগুলি একসজে কাজ করলে দেশের কল্যাণ হবে। 
পুলিনবাবুর নিঙ্গের৪ এই মত বলে হিনি তাকে জানান । 

সমিতির ব্রিদ্ধে এত অত্যাচার সত্বেও একমাত্র এযালেন হত্যা প্রচে্ট। 
ব্যতীত আর কোন গুপ্তহত্যার কাঙ্গ পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু 
পুলিনবাবুর গ্রেপ্তারের পরও সমিতির উপর নিপীডন চলতে লাগল । ফলে 
সমিতিও ক্রমে প্রত্যাঘাত করার জন্য প্রস্থত হল। ইংরেজ রাজের সঙ্গে সমিতির 
দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হল। এই সংগ্রাম ১৯১০৭ সাল থেকে ১৯১৮ সাল 
পর্যন্ত চলেছিপ । মাত্র ৩।৪ মাঁপ মুক্ত জীবন ভোগ করার পরে পুলিন বাবু 
ঢাকা যড়যস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। পুশিন বাবুর গ্রেপ্তারের পরে আশুতোষ 
দাসগুপ্ত সামতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। এর পরে নেতা হলেন মাখন সেন 
এবং তার পরে নরেন সেন। পরবর্তী যৌথ নেতৃত্বে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, 
ত্রেলোক্য চক্রবতী, কেদারেশ্বৰ সেন, রমেশ আচার্ধ এবং রবি সেন। 

শাসক শ্রেণীর কথ।--বাঙ্গালীর ইতিহাঁস নাই, বাঙ্গালীর কোনদিন সাম্রাজ্য 
ছিল না, বাঙ্গালীর গৌরব করবার মত কিছুই নাই। তাই বাঙ্গালীর সামরিক 
জীবনও নাই । কিন্তু অতীত ১০০ বৎসরে এই বাঙ্গালী সমগ্র ভারতকে 
যাগয়েছে প্রেরণা । শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়ঃ সমর-বিগ্ায়ও। আর্ধ-অনার্ধের রক্তের 
মিশ্রণে ভাগীরধী এবং পন্মার কূলে নীরবে জন্ম নিয়েছিল এক নৃতন প্রতিভা । 
বাঙ্গালী নিয়েছিল ম্বত্যুর দীক্ষা । তাই ভারতে নৃতন ক্ষাত্রতেজের জন্স বাঙ্গালীরই 
অবদান । পঞ্চনদে শিগ ছিল, রাজপুতনায় রাঙ্পুত ছিল, মহারাষ্ট্রে মারাঠ ছিল; 
কিন্ত নবভারতের দুজন পেনানায়ক রাসবিহারী ও নেতাঙ্গী দুজনেই বাঙ্গালী । 
ইংরেজের সেনাদলে সকলেরই গ্বান ছিল। শুধু স্থান হয় নাই বাঙ্গালীর । তাই 
স্বাধীনতানমরে বাঙ্গালী নিজের স্থান 'গডে নিয়েছিল । ইংরেজ সবারই হাতে 
অস্ত্র দিয়েছিল কিন্তু দেয়নি কেবল বাঙ্গালীর হাতে । মনে হয়, শিক্ষায় দীক্ষায় 
মনুষ্যত্বে এত খড় একটা জাতিকে ক্ষাত্রতেঙ্জে বঞ্চিত করে রাখা হয়ে ছল পরিকল্পিত 
নীতি অনুসারে । তাই বাঙ্গালী স্বাধীনত|-সমরে আপনার স্থান করে নিয়েছিল । 
বাঙ্গালীর হাতে যদি অস্ত্র থাকত তবে বাঙ্গালী পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে 
আখাত করত না। কিন্তু শহীদ মদনলাল যা বলেছেন একমাত্র বাঙ্গালীই তা 
বুঝেছিল। শাঁসকশক্তির লঙ্গে পরাধীন জাতির সংগ্রাম চিরস্তন। বাঙ্গালীর 
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হাতে রাইফেল নেই, তাই, তার হাতে গর্জে উঠেছিল বোমা । রাইফেলের সঙ্গে 
সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে পিস্তল নিয়ে । কিন্তু এ সত্বেও বাঙ্গালী বারবার চেষ্টা 
করেছে পশ্চাৎ দিক থেকে আঘাত না করে সম্মুখসমরে শক্রর সন্দুর্থীন হতে। 
শেষ পর্ধস্ত ১৯৪৭ সালে তার সেই প্রচেষ্টাই ফল হয়েছে । এটাই ভারতের 
স্বাধীনতার ইতিহাস । এর প্রস্তৃতিপর্ব থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্ব পর্যস্ত নির- 
বচ্ছিম্ন বাঁধা পেয়েছে সে সাত্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে । ১৯০২ সাল 
থেকে ১৯৪৭ সাল বিপ্লবী বাংলার এক বিজয়-গৌরবের ইতিহাস । শেষ 
পর্ধস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, বিপ্লবী ভারত 
বিজয়ী হয়েছে । 
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চতুর্ধ অপ্র্যান্থ 
ঢাক! বড়বন্ত্র বরিশাল বড়যজ্জ এবং রাজাবাজার ও 
দিল্লী বড়যন্ত্র মামলা 


সরকার এতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে সমিতিকে বিপর্যস্ত করে সমিতি 
ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এবারে তাদের পদ্ধতির কিছুট1 পরিব্ন হল । 
তার! বৃহত্বর আঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল । ১৯১০ সালের মার্চ মাসে পুলিন 
বাবু মণ্টগোমারি জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এর পশ্চাতেও সরকারেরই কিছুট। 
ষড়মন্ত্র ছিল বলে মনে হয়। কারণ পুলনবাবু ঢাকায় এসে দেখলেন পুলিশেন্ন কর্ম- 
তত্পরতা আগের চেয়ে অনেকটা বেড়েছে । যে সকল যুবক ব! সমিতির 
কর্মী পুলিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে নানারপ প্রশ্ন 
কর] হত। কাউকে কাউকে আটক করেও রাখা হত। ঢাকা আপার কয়েকার্দন 
পরেই পুলিশ পুলিনবাবুর বাপ! তল্লামি করে 'কছু চিঠি ও কাগঞ্জপত্র নিয়ে যায় । 
এ সময় তার একটি খেলন। বন্দুকও নিয়ে ষায়। তার! অস্ত্র আইনে পুলিনবাবূকে 
গ্রেপ্ধার করে| তিনি থানায় গিয়ে দেখতে পান আরও ছুই তিনজন যুবক গ্রেপ্তার 
হয়ে এসেছেন। পুলিনবাবু এবং ধূত যুবকদের হেলে পাঠান হল । কয়েকদিন 
পরে ঢাকার উকিল ললিত রায় 'এবং আরও দশ-বারজন যুবক গ্রেপ্তার হয়ে 
এলেন। এর মধ্যে ছিলেন শচীন ব্যানাঞ্জি, শশী সরকার, টাঙ্গাইলের মোক্তার 
অমর ঘোষ, সিরাক্্রগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিক্র ভাইস-চেয়ারম্যান বন্ধিম রায় প্রভৃতি । 
মোট পঞ্চানন জনের নামে পরোধান! বের হয়েছিল । এর মধ্যে ভুইজন ছিলেন 
পরলোকেঃ চুয়ালিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অবশিষ্ট নয়জন ছিলেন 
পলাতক । পলাতকদের মধ্যে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং অম্বত হাঞ্জরাপ্ন নাম 
উল্লেখযোগ্য । পুলিনবাবুকেও্ অস্ত্র আইন থেকে মুক্তি দিয়ে ষডযন্্ব মামলার 
আসামী কর] হুল। অভিযোগ হল--প্াঙ্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধহেতু 
অস্ত্র সংগ্রহ এবং রাজদ্রোহিতা । যথাসময়ে প্রাথমিক বিচাব আরম্ভ হল। আপামী 
পক্ষে উকিল ছিলেন শ্রীণ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বন, বিভূ গুহঠাকুরত, নিবারণ 
গুহমুত্তাফি এবং আরে। কয়েকজন। পি. মিত্র এই মোকন্দমার দায়িত্বভার গ্রহণে 
খুবই উৎ্নৃক ছিলেন। এ মম্পর্কে তিনি উকিলদে কাছে ছু'তিনখান! চিঠিও 
লিখেছিলেন। কলকাতায় তিনি এই মামলা সম্পর্কে বুরেজ্জনাথ ব্যানার্জির 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিতাবে মামল| পরিচালনা করতে হবে এবিষয়ে উভয়ের 
মধ্যে আলোচন! হয়। দ্বিতীয় একদিন আলোচনার সময় ধাধ হয়। কিন্ত 
এর মধ্যেই তিনি গুরুতর বোগে গীড়িত হয়ে পডেন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। 
মৃত্যুর পূর্বে ঢাকার বন্দীদের সম্পর্কে তার শেষপত্র__ 
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সাড়ম্বরে মামলা আরম্ভ হল ৷ শোনা যায়, মাধলার কাগজপত্র দেখবার জন্য 
পি. এল. রায়কে এক লক্ষ টাক! দিয়েছিলেন । যে বাড়ীতে সমিতিব কেন্দ্র ছিল 
এ বাডীতেই বিভিন্ন সাক্ষীকে শিক্ষা দেওয়া হত । সরকারী উকিল সরোজ ঘোষ 
এজন্য পেতেন দৈনিক একশত টাকা । প্রায় চারশঙ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! 
হল। কলকাতা থেকে সি আর. দা এসে আসামী পক্ষের প্রধান পরিচালক 
নিযুক্ত হলেন। প্রাথমিক বিচ|রেই অমর ঘোষ মুন লাভ কবলেন। এরপরে 
সেসন আদালতে বিচার আরম্ত হল | মোকদ্দমা আন্ত হবার পূর্বে সিং আর. 
দাস একর্দিন এসে পুলিনবাবুকে জানালেন, বড়লা১ শড হাডিগ্র মোকদ্দমা মাপসে 
মিটিয়ে কেলবার এক গুস্তাব দিছেছেন | বঞ্সবাগ। তাপের অপরাধ শ্বাকার করে 
নেবেন; ছু'চারজনের সামান্য শাস্তি হবে; অপব সকলকেই মুক্তি দেয়া হবে। 
কিন্ত শ্রীশবাবু এবং ঢাকার অন্যান্য উকিলগণ এ প্রস্তাব মেনে নিতে অন্বীকার 
করেন। এর পরে সি.আর দাপ পুলিনবাবুকে জানালেন, আপসের প্রস্তাব 
পরিত্যক্ত হয়েছে । সেসন আদালতে ছুমান মামল। চলখার পর সেসন জঙ্জ রায় 
দিলেন । ললিত রায়, শশী সরকারঃ ধীবেন সেন, নালনী গুহ? খোগেন্দ্র দাদ, হেম 
সেন এবং আরও কয়েকজন মুক্ত পেলেন। পুশশবাবুঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং 
জ্যোতর্ময় রায় যাবজ্জীবন কারা?গ্ডে দ্ডিত হলেন । অন্যান্ত কয়েকজনের তিন 
বত্সর থেকে দশ বত্সর কারাদণ্ড হল । দণ্ডাদেশ বিরুদ্ে। হাইকোঁটে আপীল 
কর! হপ। বিচারপতি হ্যাবিংটনঃ বিচারপতি আশুতোষ মুখাঁজী এবং বিচারপতি 
কেপপাপ--এই তিনজনের সম্মুখে বিচার হল। ছধ্মান মামল| চলে বিচার শেষ 
হল। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। আপামী পক্ষের উঁকিশগণ এসে প্রালনবাবুকে 
ও অন্যান্ত বন্দীদের জানালেন, অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা সাথক হয়েছে । হাই- 
কোটে র বিচারে পুলিনবাবুর দণ্ড কমে সাত'বৎসরঃ আশ্ততোষ দাসগুপ্ডের দণ্ড ছয় 
ব্সর এবং জ্যোতির্যয় রায়ের ছয় বৎসর দীপাস্তর দণ্ড হল। অন্থান্ত 
বন্দীদের দণ্ড কমে দুই বৎসর থেকে পাচ বৎসর কারাদণ্ড হল। পুলিনবাবুকে 


ও ভারতের স্বাধীনতা'সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


আলিপুর জেলে স্থাবাস্তরিত করা হল। এধানে একমাস থেকে তিনি আন্দামান 
ষাত্রা করলেন। ৯২১ সাঙ্গে তিনি আন্বামান থেকে মুক্তি পান। ঢাকা 
ষড়যন্ত্র মামলার পরই গভর্ণমেন্ট-এর পক্ষ থেকে সমিতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আঘাত 
এল বরিশাল যন্ত্র মামলা । ৩৭ জনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টান অভি- 
যোগে অভিযুক্ত করা হল। প্রাথমিক বিচারে কষেকজন "মুক্তি পেলেন । শেষ্‌ 
পর্যন্ত বরিশালের দায়রা দজ কাযামেইড-এর আদালতে : ২৬ 'জনের বিচার আরম্ত 
হল। দুজন বান্্সাক্ষী হস। এদের নাম গিবীন্র দীসগুপ্র এবং র্গনীকাস্ত 
দস। ২৬ ভন আসামীর মধ্যে ছিলেন নরেজ্্র সেন, মণীন্দ্রভূষণ রায়, ধরেন 
বস্তঃ হেমেন্ত্র মুখুটি প্রভৃতি । হেমেন্্র মুখুটি ছৃর্গীপুর স্কুলের হেভমাষ্টীয় ছিলেন। 
বরিশাল ঘডযন্ত্র ষামল! হয় ১৯১৩ সালে। কিন্তু ১৯১২ সাল থেকেই এর উদ্যোগ 
আয়োজন চলছিল । এডিণনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যাঁমিনী দাসের দৃইপুত্র 
সত্যেন্্র ও গিরীন্দ্র দলের সদন্য ছিলেন । দ্রইপুত্র মাতার সাথে ঢাকাতে ছিলেন। 
এ গুহে একটি ট্রাঙ্কে ডাকাতির কিছু অলংকাব রক্ষিত ছিল। গিরীন্দ্রের মাতা 
এ সম্পর্কে জানতে পেরে শ্বামীকে জানান । গিরীজ্ছের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে 
্রাঙ্কটি আনবার জন্য মদন ভৌমিক এবং রযেশ আচার্ধ যান। কিন্তু যামিনীবাবু 
তাদের আটক করে পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন। গিরীজ্রকেও এ "সম্পর্কে 
গ্রেপ্তার কর! হয়। গিরীন্দ্র ও মদনবাবুর বিরুদ্ধে আলাদা এক মামলা হয়। কিন্ত 
গিরীন্দ্র আদালতে বলেন যে, মদনবাবু এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না| ফলে 
মদনবাবু মুক্তি পাঁন এবং গিরীন্দ্রের আড়াই বৎসর কারাদণ্ড হয় । কারাগারে 
মাতা ৭ পিতা গিরীন্দ্ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তীঁকে ষডযস্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী 
হতে প্ররোচিত করে। রমেশ আচাধ এর কিছু দিন আগে বরিশালের ভার 
নিয়ে যান । তিনি এবং যতীন বায় একটি বোডিং হাউস স্থাপন করেছিলেন ॥ 
এই বোডিং হাউসই ছিল সমিতির বরিশাল জেল! কেন্দ্রের অফিস। নিশি 
চক্রবর্তী নামে জনৈক গুপচচর ন্যোতিষীর ছদ্মবেশে বোভিং-এ থেকে সংবাদ সংগ্রহ 
করতে থাকে । কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার আরম্ত হয়। রমেশ আচার্ধ 
বরিশালেই গ্রেপ্তার হন । যতীন রায় গ্রেপ্তার হন ঢাকাতে । গোপাল মুখার্জী, 
দেবেন ঘোষ, চণ্ডী বনু, যতীন ঘোষ, সারদ! ভট্টাচার্ধ, জ্ঞানরঞন দাশগুঞ, নলিনী 
মিত্র, সতীশ চক্রবর্তী প্রভৃতি আসামী ছিলেন। এছাড়৷ প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন 
ভৌমিক, ইত্রলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী এবং খগ্সেন চৌধুরীর নামেও "ওয়ারেন্ট 
ছিল। কিন্ত তারা ফেরার হন। সেসন আদালতের বিচারে রমেশ আচার 
এবং যতীন রায় ১২ বৎসর দ্বীপাস্তর দণ্ড দণ্ডিত হন। রোহিণী গুহ, নিবারণ 
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কর এবং যতীন ঘোষের ১০ বৎসর স্বীপাস্তর দণ্ড এবং প্রিরনাথ আচার, কুমুছ 
নাগ, দেবেঙ্জ বণিক ও গোপাল মুখাজির ৭ বৎসর এবং নিশি ঘোষ, চণ্তী বনু 
এবং দেবেন্দ্র ঘোষের ৫ বৎসর কারাদণ্ড হয় । রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের 
১৫ই জানুয়ারী । 

ফেরার বিপ্লবী এবং অন্যান্ত কয়েকজনকে নিয়ে বরিশালের দায়রা জজ 
ক্যামেইডের আদালতেই পৃথক বিচার হয়। এই মামল! অতিরিক্ত বরিশাল 
ষড়যন্ত্র যামল1 নাষে খ্যাত । এই মামলা আরম্ভ হয় ১৯১৫ সালের ২৯শে মে 
এবং রায় প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। ত্রিলোক/ চক্রবর্তী ১৫ বৎসর, মদন 
ভৌমিক, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী এবং থগেন চৌদুরী ১* বৎসর ্বীপাস্তর 
দণ্ডে দণ্ডিত হলেন । হাইকোর্টে প্রতুল গাঙ্গুলী এবং রমেশ চৌধুরী মুক্তি পান। 
বাহ! ডাকাতির পরে অমৃত হাজরাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার 
ঘোষণ। কর! হয় । তিনি ফেরার হয়ে কলকাতা চলে আসেন । এখানে এসে 
ক্রমে তিনি চম্দননগরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সে যুগে চন্দননগর 
থেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার রিতলভার সরবরাহ হত। চন্দননগর থেকে 
বিভলভার সংগ্রহই অমৃত হাজরার উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে চন্দননগরে বোমা 
তৈরীর ভাব *অমৃত হাজরার উপর পড়ে । এ সম্পর্কে মত্লাল রায় বলেন» 
“১৯১২ থৃষ্টাবে অনুশীলন সমিতির সহিত পরিচয় ক্রমেই দৃঢ় হয় । শশাঙ্ক ওরফে 
অম্বতলাল হাঁজনাকে পাইয়া এতদিন যে বোমা টিনের কোটায় পিকরিক 
আযামিড ভরিয়া তার জড়াইয়া ফসফরাগ ক্যাপের সাহায্যে অত্যাচারীর প্রাণ 
নাশের জন্ত ব্যবহার করা হইতেছিল অত:পর তাহ কাষ্ট আয়রণ-এ নিপ্নাণ করার 
স্থযোগ হইল। টিনে বিদীর্ণ হওয়ায় যে ফল লাভ হইত কাষ্ট আয়রণের খোলে 
বিস্ফোরক বস্ত্র বিদারণে এইরূপ বোমার শক্তি বন্ধগুণ বৃদ্ধি পাইল। এই 
কর্মের কৃতিত্ব একমাত্র শশাঙ্কেরই।”» ২৯৬।১ আপার সাকুলার রোডে অস্বত 
হাজরা বাস করতেন। এখানে তিনি বোমার খোল তৈরী করতেন। অনেক 
সময় এখানে বসেই তিনি বোম। তৈরী করতেন । ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর 
এই বাড়ী ত্লাসী হয়। সরকারী বোঁমা-বিশেষজ্ঞ বলেন, এখানকার তৈরী 
বোমাই বিভিন্ন স্থানে বিদীর্ণ হয়েছে। সকল বোমায়ই একই মস্তিফষের উত্তাবনী 
শক্তির পরিচয় পাওয়। যায়। 

“রাজাবাজারের বাড়ীটি তল্লাসীর পরে সেখানে 'দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, 
চজ্জশেখর দে গ্রেঞ্ধার হন। মোকদ্দমার প্রাথমিক বিচার হয় আলিপুরে মিষ্টার 
ভীকের আদালতে । কালীপদ ঘোষ ওরফে উপেন্্র লাল রায় চৌধুরী “্থাধীনতা” 
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ইস্তাহার সহ গ্রেপ্তার হন কলেজ স্ত্রীটে ৬ই ডিসেম্বর । প্রায় দুই মাস পরে ১৯১৪ 
সালের ২৬শে জাচুয়ারী খগেন্দ্র চৌধুরী ধরা পড়লেন | দাঁয়রার বিচারে 
আলিপুরেরচঅতিরিক্ত জজ প্যানটন'এর আদালতে সকলেই দণ্ডিত হন। কিন্ত এই 
কোর্টে আপীলে দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, চন্দ্রশেখের দে এবং কাশীপদ ঘোষ 
মুক্তি লাভ করেন। শশাঙ্কের পূর্বদণ্ড ১৫-বৎসর দীপাস্তর বহাল থাকে ৷ খগেন্জর 
চৌধুরী বরাহনগর মোকদ্দমায় তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ,ছন। রায়ে 
তিনজন জঙজ্জই একমত হয়ে বলেনঃ “শশাঙ্কই এই যড়যন্ত্রে প্রধান ব্যক্তি এবং যদিও 
তাহার হাতে নিমিত বোম। ভারতবধের বাহিরে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রমাণ 
নাই কিন্তু ভারতের নানা স্থানে যে উহার ব্যবহাব হয়েছে উহ! নিশ্চিত ।” 

রাজাবাজারে বেদিন তল্লামী হয় তার পৃবদিন রাত্রতে রাসবিভারী এখ!নে 
এসেছিলেন । রাত্রি দুইট। পর্যস্ত তিনি এখানে বসে বয়েকখান চিঠি সেখেন। 
চিঠিগুলি দিজীর অধিবাসী আমীর টাদ ও দীননাথ তলোয়ারেব নামে । আঈ বি 
ডি এস পিশ্রীকুষ্ণ মহাপাত্র তল্লানীর পরে এখান থেকে একট! ব্রটিং প্যাড নিয়ে 
যান। এই প্যাড থেকে তার। আমীর চাদ ও দীননাথের নাম উদ্ধার কথেন এবং 
দিল্লীতে আমীর চাদ ও দীননাথের গৃহ তল্পাপী কণা হয় | আমীর চাঁদ ছলেন দিল্লীর 
সেণ্ট যোসেফ স্কুলের শিক্ষক । তাঁকে এবং দীননাথ হলোয়ারকে তখনই গ্রেপ্তার 
করা হয় এবং আউধ বিহারী, বালমুকুন্দ, বঘুবর শর্ম, বালরাজ এবং হহুমস্ত 
সহায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে দিল্লীর মামল। দরের কর] হয় । 

এর আগে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে গাজকীর শোভাযাত্রা বড- 
লাট লর্ড হাডিঞ্রের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দীননাথ গ্রেপ্তারের পরে স্বীকা- 
রোঁক্তি করে এবং রাজসাক্ষী হয়। ফলে পুলিশ এই বোম! নিক্ষেপের সঙ্গে কারা 
জড়িত জানতে পারে। 

হরদয়াল নামে দিলীর এক বাসিন্দা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশ্রন। করতেন। 
এই সময় তিনি পাঞ্জাবের বিপ্রবী দলের সংস্পর্শে এসে বিপ্রবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। 
তিনি দিল্লীতে এসে একটি সংগঠন গডে তোলেন । আমীর টাদ; বালমুকুন্দ, আউধ 
ধিহারীকে তিনি দলভুক্ত করেন। ১৯০৫ সালে সরকারী ব্বাত্ত পেয়ে তিনি যধন 
অক্সফোডে পড়তে যান ,বিপ্রবী সংগঠনের ভার তিনি সংগঠনের অন্যতম সবম্য 
জিতেজ্জ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পণ করে যান। 

১৯০৮ সালে মুক্লারিপুকুর কেন্দ্রে তল্লাসীর সময় বাসবিহারীর দুখানি পত্র 
সেখানে ধরা পড়ে এবং রাপাবহারী গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা! দেখ দেয়। 
এই সময় তেঘরিয়ায় শশীভূষণ রায় চৌধুরী তাকে দেঁরাছুনে পাঠিয়ে 
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দেন। একবার এক বিবাহ উপলক্ষ্যে জিতেঙ্মমোহন দেরাদুন যান। 
এখানে রানবিহারীর সঙ্গে ভার পরিচয় হয়। জিতেজ্জমমোহনকে কিছু দিন 
দেরাছুনে অবস্থান করতে হয়। বন্ধুত্ব অচিরেই বৈপ্রবিক হৃগ্যতায় পরিণত হয়। 
রাসবিহারী দ্বিলীর বিপ্রবী দলনৃক্ত হয়ে কাঙ্জ করতে থাকেন । কিছুদিন পরে 
জিতেন্রমোহন ব্যারিষ্টাবি পড়বার অন্য বিলাত চলে যান। এই সময়ে তিনি 
দলের মেতৃত্বভার রাঁসবিহারীর উপর অর্পণ করে যান । বাসবিহারীর নেতৃত্গুণ 
ছিল ম্মপাধারণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লী সংগঠনের অবিসংবাদী 
নেতা হয়ে উঠলেন । রাধবিভারী বল”ন. ধাপে ধাপে শাসন সংস্কার ভারতবাসীর 
কাম্য হওয়! উচিহ নয়। বঙ্গভঙ্গ রদ৭ আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়। আমরা চাই 
পূর্ণ স্বোধীনতা1, বুটিশ খাঁসনের অবসান । এই সমস্ত কথা তিনি 1১519 
ইন্তাহারে লিখতেন । আউধবিহারী তা কর্পরতলায় মুদ্রিত করতেন | বালমৃকুন্দ 
তা বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করতেন । 

১৯১১ সালে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগর সংহতির মিলন সাধিত 
হয়েছে । উভয় সংগঠনই একসঙ্গে চলছে । রাসাবিহারী ক্রমে ছুই সংগঠনেরই 
নেতৃত্বভার গ্রহণ করণেশ। অন্রশীলম-্চন্দননগরের এক মিলিত সভায় 
রাসবিহারী প্রস্তাব করলেন যে ক্ষপ্র ক্ষদ্র এযাকশনের পরিবর্তে এমন একটি বুছ্‌ৎ 
কিছু করতে হবে যাতে বিশ্বধাসী 'ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহের বিষয় 
জানতে পারে । তিন বললেন, পূব বসর সম্রাট পঞ্চম জজ এসে জাঁকজমক 
করে দরবার করে গেছেন । এবারে ১৯১২ সালে দিলীতে রাজধানী স্থানান্তর 
উপলক্ষ্যে আবার দরবারের আয়োজন চলছে । এতে বিশ্বের নিকট ভারতবাসীর 
রাঁজভক্তিই প্রচারিত হচ্ছে । আমপ| এর প্রতিবাদ করব । স্থির হল, দিল্লীর 
দরবার অনুষ্ঠানে বড়লাটের উপর বোম! নিঙ্গেপ করা হবে। রাঁপবিহারী বললেন, 
দিল্লীতে একাজ বাঙ্গালী বিপ্লবীদের করতে হবে । তা! হলে উত্তর ভারত 

ংগঠনের সঙ্গে বাংলা সংগঠনের সংহতি আরও স্ুদ্ট হবে । রাসবিহারী দিলী 
যাবার সময়ে মতিলাল রায়ের কা থেকে বসন্ত বিশ্বাস নামে এক তরুণ এবং 
একটি বোম! নিয়ে গেলেন। বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরে এক ওঁষধের দোকানে 
চাকুরি দিয়ে রাখলেন । 

১৯১২ খুষ্টাব্বের ২৩শে :ডিসেম্বর রাজকীয় শোভাযাত্রার দিন। ১৯শে 
ডিসেম্বর বসস্ত বিশ্বাসকে দ্িলীতে নিয়ে আস! হল | ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট 
বিপুল আড়ম্বরে রাজন্যবুন্দপরিবৃত হয়ে হাতিতে চড়ে চাদনী চক দিয়ে 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'দেওয়ানই আম'-এর দিকে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ পাঞ্জাব 


রা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অঙ্ুশীলন সমিতি 


ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তবনের দোতলা থেকে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশে সঙ্জিত বসস্তের 
বস্ত্রাভ্স্তরে লুক্কায়িত বোম! নিক্ষিপ হল। বোমা সবে বিস্ফোরিত হল। 
হাতির চোপদার নিহত হল। বোযার ছিউকিনির আঘাতে রাজপ্রতিনিধিও 
'আহত হয়ে কাপতে কাপতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । রাজদরবার বন্ধ হলঃ শোভা- 
যাত্রা ছত্রভঙ্গ হল। বিপ্রবীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। এত বড় একট৷ কাণ্ড ঘটে 
গেল, কিন্তু কে এ ঘটিয়েছে পুলিশ জানতে পারল ন1। পরে ১৯১৬ সালের ১৭ই মে 
লাহোরের লরেন্স গাডেনে বোম! বিস্ফোরণে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গভ'নকে হত্যার 
ব্যবস্থা হল। এ কাজেরও ভার দেওয়া হল বসস্ত বিশ্বাসের 'উপর | বসস্ত 
বোমাটি বাগানে স্থাপন করার অব্যবহিত পরে গড'ন আসার আগেই রামপদর্থম 
নামে জনৈক দারোয়ান এ স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর পায়ে লেগে বোমাটি ফেটে 
রামপদর্থম নিহত হয়। বসস্তকে নিকটেই গ্রেপ্তার কর! হর | 


এব পরে দিল্লীর গ্রেপ্তারের পরে দীননাথ রাঁজসাক্ষী হলে বডলাট হাডিগ্জের 
উপর বোমা বিস্ফোরণ ও গড হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়ে 
পড়ে । ফড়ধন্ত্র মামলায় আমীর চাদ, বাঁলমুকুন্দ এবং আউধ বিহারী প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। বাঁলরাঁজ, বসস্তকুমার এবং হুমস্ত সহায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের 
আদেশ হয়। বসস্তকুমারের বিচারের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ আপীল করে । ফলে 
তিনিও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন | মামলায় রাসবিহারীও আস।মী ছিলেন। কিন্তু 
তিনি আত্মগোপন করেন ॥ তাঁকে ধরবার জন্ত ১২৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণ! 
কর! হয়। কিন্তু তা সবেও তীকে গ্রেপ্তার কর! সম্ভব হয় নাই । তিনি বিভিন্ন 
স্থানে ঘুরে এর পরে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অক্রযর্থানেল প্রস্তুতিতে বৃত হন। তার 
গতিবিধি সম্পর্কে সরকার পক্ষের উকিল বলেনঃ 4[891021)911 10819 005 
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১৯১৪ সালের ৩র] মে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা আরম হয়। প্রায় এর সঙ্গে 
সঙ্গেই রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ আয়োজন ও 
আরভ হয়। ১৯১৫ সালের ১২ই মে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। এই 
বৎ্দরাধিক কাল ধরে তাকে গ্রেপ্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি সমস্ত ভারত 
খ্ুরে ব্যাপক বিদ্রোহ 'সংগঠনে রত ছিলেন। রাওয়ালপিগ্ডি থেকে আরম্ভ কত্সে 
সিঙ্গাপুর পর্ধস্ত সমস্ত বাঙ্গালী, হিনুস্থানী, পাঠান প্রভৃতি সৈম্তদলের সঙ্গে 


ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ৭$ 


সংযোগ স্বাপন করে তিনি ইংরেজপাত্রাজ্যবিরোধী বিদ্রোহে অগ্রসর হয়েছিলেন । 

এই সমস্ত বড়যন্ত্র মামলার সাহায্যে [বপ্রবী সংহাতি ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হলেও 
সরকারের সমস্ত চেষ্ঠ! ব্য করে সমিতি শুধু শাক্তশালী হয় নাইঃ ভারতের 
পূর্বাঞ্চলে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সমিতি থেকে ক্রমে মমগ্র ভারতে 
পরিধ্যা্ত হয়েছে । অনুশীলনের নেতৃবৃন্দ ঠিকই বুঝেছিলেন, সংগ্রামের পথই 
বিপ্লবীর পথ, সংগ্রামের ভিতর দিয়েই বিপ্লবার] শক্তি সঞ্চয় করেন । রাসবিহারীর 
নেতৃত্বও এই নীতি অনুমোদন করে বিপ্রবী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল । 


ভায়তের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ধ্দীলন সমিতি 


পঞ্চম অত্যান্ত 


অনুশীলন-চন্দননগর-কাশী-দিন্্ী-গদর বিজ্রোহীদের মিলন 
ও ভারতব্যাপী দশস্ত্র অভ্যুখখান প্রচেষ্টা 


বাহ ডাকাতির পরে শশী সরকাব ও অমুত হাজরার নামে ওয়ারেন্ট বার 
হয়। তাদের নামে যথাক্রমে ১০০০ টাকা ও ৫** টাকা পুরস্কার ঘোষণ! কর! 
হয়। তার] ফেরার হন। সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাদের ধরতে পারে নি। 
১৯১১ খুষ্টাব্ধে অমৃত বাবুই ছিলেন দলের সামরিক বিভাগের ভারপ্রা্ত কমী। 
বিভিন্ন স্থান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার ভারও তীর উপরই ন্যন্ত ছিল। এই 
অন্তর সংগ্রহের উদ্দেশে অমৃত বাবু একদিন চন্দননগরে যান। এ সম্পর্কে শ্রীমতি- 
লাল রা বলেন, “একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীরামপুরে সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের সহিত 
এক সুপুরুষ তরুণ আমার সহিত দেখা করিতে আসিল । সতীশ বাবু আমাকে 
তরুণ ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে ঢাকার 
অনুশীলন সমিতির ইনি একজন স্থৃক্ষ কর্মী এবং বাসা! ডাকাতির একজন পলাতক 
আসামী । কলকাতায় আইস্‌ ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। ইহার নাম অমৃত 
হাজরা । বর্তমানে বিপ্লবী মহলে শশাঙ্ক নামে পরিচিত ।» 


বাংলাদেশে শ্বদেশী যুগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই “সত্পথালম্বী সম্প্রদায়” নাষে 

এক সংগঠন ছিল। এর কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল রায়, সাগরকালী ঘোষ, 

ননীলাল দে এবং লত্যচরণ কর্মকার । ১৯*৬ সালের মার্চ মাসে বারীন্দ্র প্রমুখ 

বিপ্লবীদের উদ্যোগে “যৃগাস্তর, পত্রিকা প্রকাশিত হয় । বিপ্লবের উদ্দেশ্টে এই সময় 

বারীন্দ্রকুমার একদিন কর্মী-সংগ্রহের জন্য চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন । চন্দন- 

নগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেই একদিন এসে দলের সাশ্য হয়েছেন । 

চন্দননগ্লরেই ডুগ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্ত্র রায়ের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের আলোচনা 

হয়। চারুবাবু দলে যোগ দিতে স্বীকৃত হন। ক্রমে উকিল বনমালী ঘোষ, পুলিশ 
কোত্যাল ঞরবদাদ কোলে, শ্রীণ খষ, কানাইলাল দত্ত, নরেন্্রনাথ ব্যানার্জী, 
মতিলাল রায় প্রভৃতি কলকাতার বিপ্লবী দনভুক্ত হলেন। ১৯*৭ সালের আগষ্ট 

মাসে বাবীল্দ্রকুমার প্রমুখ বিশ্নবিগণ যুগান্তর পত্রকা পরিচাপনার ভার অন্যা ম্যদের 
উপর অর্পণ করে প্রত্যঞ্চভাবে বিগ অগ্র্ঠানে রত হন । পূর্ববঙ্গের লাট ফুলার এবং 


পশ্চিম বজের লাট এনড্‌, ফরেজারকে হত্যা করার জন্য কলকাতার কয়েকজন, 
ধনী ব্যক্তি কিছু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। 

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় কানাইলালের ভাক পড়ল হেম 
কানুনগোর নিকট বোম। প্রস্তত প্রণালী শিখবার জন্য । ১ল] মে মানিকতল। 
বোমার মামল! সম্পর্কে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। চারুবাবুকে ফরাসী গভণমেন্ট 
ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেন । 

কিন্তু এই প্রথম আঘাতেই চন্দননগরের দল ভেঙে পড়ল না। মেমাসের 
মধ্যতাগে চন্দননগরের শ্রীণ ঘোষ এবং মাতিলাল রায় উত্তরপাড়ার অমরেন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় এবং বাবুরাষ পরারকার গ্রভৃতি মিলিত হয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন 
যে মানিকতলার অসমাপ্ত কাধ তার। সমাঞ্ধ করবেন । 

মানিকতল। মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গমন করেন) 
কিন্ত এর আগেই তিনি গ্ুরেশচন্দ্র দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেন। আরেশচজ্দর এম. এস সিং ক্লাসের রসায়নের ছাত্র, বোম! 
তৈরীর ব্যাপারেই মানিকতল। ব্প্রিনীদের সাহায্য করতেন । স্থির হয় যে, এর 
পরে চন্দননগরেই বোম। প্রস্তাতির ব্যবস্থ! হবে। নগেন্দ্র নাথ এবং মণীন্জ 
নায়ক এই বোম প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত হন । এর কলে চন্দননগর থেকেই বিপ্লব 
যুগে ভারতের সর্বত্র বোমা সরবরাহ হত। 

মানিকতলা মামল। সম্পর্কে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের পর বারীন্দ্রক্ুমারের বিপ্লব 
সমিতি প্ররুত প্রস্তাবে ভেঙে যায় । এর আরও একটি কারণ ছিল। অনুশীলন 
সমিতির পূর্ববঙ্গ শাবা অথসংগ্রহ সম্পর্কে স্বয়-সম্পূর্ণ ছিল। তার! ডাকাতি করে 
অর্থ সংগ্রহ করত ৰলে কারুর ওপরে নির্ভর করতে হত না । কিন্তু কলকাতার 
মূল সমিতি চলত প্রধানত বড়লোকদের চাদায়। এইভাবে নাড়াজোলের নরেজ্্লাল' 
ধান, উত্তরপাড়ার মিছরী বাবু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাক্জি, শ্রীরামপুরের নরেন গৌঁসাই 
এবং কাথীর জমিদ্বার নন্দর। বিপ্রবীর্দের অর্থ সাহাধ্য করতেন । কিন্তু বোমার 
মামলা সম্পর্কে নরেন গৌসাই ধর পড়লে বড়লোকের সকলেই হাত গুটিয়ে 
ফেলেন। ফলে তরুণদের মধ্যে ধার তখনও বাইরে ছিলেন তারাও দল পরি- 
চালনে অক্ষম হলেন। এর ফলেই চন্দননগর দল মূল সমিতি থেকে কিছুটা) 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ঠিক সেই ময় পূর্ববঙ্গ অন্থশীলন সধিতির সঙ্গে চন্দননগর 
সমিতির মিলন ঘটে । উভয় দলই এই সময় সক্রিয় ছিল । চন্দননগর দলের 
রাসবিহারী বাংলার বাইরে বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলেন এবং 
চচ্দননগরে বোম! প্রস্তুতির কাজ চলছিল। পূর্ববঙ্গ অন্থুশীলন সমিতির সংগঠন, 


৭৮ তারতের স্বাধীনভা-সঃগ্রাষ ও অনুণীজম সমিন্ি 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ব্রন্মদেণে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং সরকারের সঙ্গে 
তাদের সংগ্রাম চলছে। 

প্রকৃত পক্ষে অমৃত হাঙ্গরাই চন্দননগর সংহতি ও অন্শীলন সংহতির মিলন 
ঘটান। প্রথম পরিচয়ের দু-এক দিন পরেই অমৃত বাবু পুনরায় চম্দননগরে এসে 
মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । মতি বাবু বলেন, দধর্মপ্রাণ এই যুবক এসে 
আমার অন্তরঙ্গ শিষ্য রূপে আমার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করলেন । তাহার 
কথায় আমি ত্দানীস্তন অন্থশীলন সমিতির প্রধান নায়ক মাখনলাল সেনের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করি । এশাঙ্কের নিদেশে আমি ও শ্রশচন্দ্র সীতারাম ঘোষ 
স্বীটে কোন এক অন্ধকার স্'ৎসেতে গৃহে মাখন লাল সেনের সহিত সাক্ষাঞ্থ করি । 
মাখন বাবু সোনারং স্কুলেৰ প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বৈপ্রধিক ঘটনায় তিনি 
এক প্রকার গ! ঢাক। দিয়ে কলকাতায় বাস করছিলেন ।” 

আলোচনার ফলাফল জানবার জন্ত অমৃতলাল পরদিনই আবার চন্দননগব 
উপস্থিত হলেন। কিন্তু মতি বাবু তাঁকে জানান যে শ্ত্া ধতত্ব নিয়েই ছু- 
জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে । কিন্তু এই দিন মতি বাবুর সঙ্গে অমৃত বাবুর' 
দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়। এরপরে প্রায়ই তিনি চন্দননগবরে যেতেন এৰং 
মতি বাবুর নিকট থেকে অস্ত্রাদি নিয়ে আসতেন ॥ মতি বাবুও নিজের লোক 
মনে করে অমৃত বাবুকে সর্বদ। সাঁহায) করতেন । এই পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যেই 
চন্দননগরে বোমা প্রস্তুতির ভার অমৃত বাবুর উপর এসে পড়ে। অমৃত বাবুর 
হাতে তৈরী বোম। সম্পর্কে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বল হয়েছে ষে, এক 
একটি বোম। অর্ধেক রেজিমেণ্ট ধংস করতে পারত। 

চন্দননগর ও অনুশীলন সমিতির পারস্পরিক মৌহান্ভ যখন এই ভাবে বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল, এই সময় একদিন শচীন সান্তাল কাশী থেকে কলকাতায় উপস্থিত 
হলেন। তান মাখন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শচীষ্রনাথ পূর্বে কলকাতায় 
অনুশীলন সমিতিতে লাঠি-খেলতেন, পরে কাশী গিয়ে তিনি অনুশীলন সমিতি 
নাম দিয়ে এক সংগঠন গড়ে তোলেন । বাংলা মংগঠন এবং কাশী সংগঠন যাতে 
এক সঙ্গে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থ। করাই ছিল শটাঙ্জনাথের কপকাতায় 
আসার উদ্দেশ্ঠ । কিন্তু মাখন বাবুব সঙ্গে আলোচন। এ কাধে বিশেষ সহায়ক 
হুল না। মাখন বাবুর সঙ্গে শচীন বাবুর আলোচনাকালে অমৃত বাবু নীরব- 
দর্শক রূপেই উপস্থিত ছিলেন | ফিরে যাবার সময়ে তিনি কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে 
শচীন বাবুকে ডেকে বসালেন । মাখন বাবু এই সময়ে পটুয়াটোল1 লেনে বাস 
করতেন । অমৃত বাবু শচীন বাবুর উদ্দেশ্তের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ 


ানতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অস্ণীলন সমিতি ৭8. 


করেন । উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শচীন্দ্রনাথ অমৃত বাবুর কাছে 
একটি রিভলভার চাইলেন। অমৃত বাবু পরদিন অনুশীলন সমিতির বাজা- 
বাজার কেন্দ্র থেকে একটি রিভলভার নিয়ে যেতে বললেন | শচীন্নাথ চলে 
গেলে অমৃতবাঁবু তৎক্ষণাৎ চন্দননগর চলে যান এবং মতিবাবু ও শ্রীশ চন্ত্রকে পব 
জানান। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে র|জাবাজার কেন্দ্রে তিনজন শচীজ্্রনাথের 
দে মিলিত হুলেন। এদিন প্রতুল বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতুঙ্গ 
বাবু তধন ফেরার । আলোচনায় শচীন্দ্রনাথ সন্তষ্ট হলেন। স্থির হল মিলিত 
দলের বৈপ্লবিক কাজকর্ম একই সঙ্গে চঙ্গবে। অঙ্গীকার অনুযায়ী অগ্ৃতবাবু 
শচীজ্্রনাথকে একটি রিভলতার দিলেন | 

১৯১১ সালে রাসবিহ্ারীর বিমাতার মৃত্া হয় এবং বামবিহারী তীব কর্ম- 
স্থল দেরাছুন থেকে চন্দননগরে এসে দেড মাঁসাধিক কাল বান করেন । বিমাতার 
শ্রাদ্ধ না হওয়৷ পর্যন্ত চন্দননগরেই তাঁকে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ে তিনি 
পুরাপুরি চন্দননগর দলভুক্ত হন। এর আগেই তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের মাধ্যমে 
বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বাইরে দিল্লী দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে 
বৈপ্লবিক কাজকণ্ন সম্পর্কে তার একটা অভিজ্ঞতাও হয়েছিল । অনুশীলন দলের 
সভিত চন্দননগরের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল এবং রাসবিহারী মিলিত দলের নেতৃত্ব- 
ভার গ্রহণ করলেন। 

আপার সাকুলা'র রোডে বাছুডবাগানে সমিতির একটি গোপন মিলনস্থান 
ছিল। চন্দননগরের শ্রী ঘোষ একদিন এধানে রাসাবহারীকে নিয়ে এনে অনুশীলন 
নেতৃবুন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । অমৃত হাজরা এর আগেই একদিন 
প্রতুল গাঙ্গুলী এবং নরেন সেনকে চন্দননগরে নিয়ে গিয়ে মতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বাছুড়বাগান কেন্দ্র সম্পর্কে মতিবাবু বলেন, 
“বাছুড়বাগান বস্তিতে আমাদের বিপ্রবীদের শক্তিশালী সংহতির কেন্দ্র স্থাপিত 
হইয়াছিল। এইখানে বসিয়া আমর! বাংলায় বিপ্লবের আগুন ছড়াইতাম। 
এইথান হুইতেই যোগীম্দ্রনাথ মৌন্সবী বাজারের মেজিষ্্রেট গন্ভ'নকে হত্যার জন্তু 
বোমা লইয়া প্রস্থান করে। এইখানে বনিয়াই প্রতুল গাঙ্গুনী, চীন সান্তাল 
রাঁসবিহারী ও শ্রীণচন্দ্র ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করিত।” ( আমার 
দেখ! বিপ্লব ও বিপ্লবী । পৃষ্ঠা ১০৯) 

এই সময় সম্পর্কে অমৃত হাজরা বলেন, “এই সময় নরেন সেন বরিশাল 
ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে হঠাৎ গ্রেপ্তার হইয়া! যাঁন। মাঁখনবাবু প্রকাশ্য নেতা 
হইলেও সমিতির একৃত পরিচালক ছিলেন নরেন সেন। তিনি জেগ হইতে 


৬ তারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্কীলন সমিতি 


বলিয়। পাঠাইলেন জরগত্বদ্ধু আশ্রমের ব্রদ্ধগারী রমেশ চক্রবর্তীকে নেতা কবিষ্ব। 
যেন ইহার পর বৈপ্রবিক কার্য পরিচালন! করা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাব আমার 
মনঃপৃত ছিল না। ব্েলোকা চক্রবর্তী, আমি, রষেশ চৌধুরী এৎং প্রতুল 
গাঙ্গুলী এক বৈঠকে মিলিত হুইয়। স্থির করি যে মতিবাবুকে দলের নেতা করিয়া 
কাজ চালাইতে হইবে । অন্যাপ্ত সকল বিশিষ্ট কর্মী আমাদের সমর্থন করেন।” 
( যুগশঙ্খঃ ৮ই জুলাই ১৯৭১) 

রাসবিহারীর ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল । চন্দননগর ত্যাগ করার সমর তিনি 
মতিবাবুকে বললেন, উত্তর ভারতে একদল বিপ্লবী আছে । তিনি তাদের বিশিষ্ট 
কয়েকজনকে নিয়ে এসে কেন্দ্র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং পুজার ছুটি 
নিয়ে সেপ্টে্ঘর মাসেই ফিরে আসবেন । কথ! অনুযায়ী অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
দেড মাসের ছুটি নিয়ে চন্দননগরে ফিরে এলেন । ফলে অনুশীলন ও চন্দননগরের 
মিলন সংক্রান্ত পূর্ব ব্যবস্থার কিছুট। পরিবর্তন সাধিত হল। মিলিত দলের 
বৈপ্ল।বক কর্সস্থচী বচনার ভার গ্রহণ করলেন রাসবিহারী এবং মতিবাবুর 
পরিবর্তে তিনিই হুলেন মিলিত দলের নায়ক । অমুত হাজরা বলেন, “১৯১৩ 
খৃষ্ঠাবন্ধের ২১শে নভেম্বর দলের রাঁজাবাজার বেন্্রে পুলিশ হান! দেয় রাত তিনটার 
সময়। রাত ছুইট। পর্যস্ত রাসবিহারী এখানে ছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচন। হয়” বাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশশ্ব 

ভ্যান প্রচেষ্টা এরই পরিণতি এবং এর মুলে ছিল চন্দননগর ও অনুশীলন দলের 
মিলন । ম।তবাবু বলেন» “১৯১২ ্রীষ্টাব্ৰ হুইতে পূর্ববঙ্গের কার্ধকলাপের সঙ্গে 
চন্দননগরের সম্পর্ক আবভাজ্য হইয়৷ উঠিল । ঢাকার প্রত্যেক ডাক।তির হিলাবও 
চন্দননগরে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল ।” 

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাপে বিপ্লবীদের এক মলিত বৈঠকে স্থির হুল যে, 
বৈপ্লবিক উত্তেজন। স্থট্টি করার উদ্দেশ্তে “লিবার্টি” নামে এক ইংরেজী ইস্তাহার 
প্রচান্ন করা হবে । ইস্তাহারটি ছিল এইরূপ £ “বিপ্লব মানুষ করে না, বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদিরাম বন্থঃ প্রফুল্প চাকী, কানাই 
লাল দত্ত, ম্দনল।ল ধিওড়! প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভগবান নিজেই নিজের কাজ 
করেছেন এবং এই একই ভগবান দিলীতে বোম। বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন । ভারতের 
অমর শহীদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলে দলে এগিয়ে এলেই তাদের নিকট খণ 
শোধ হবে ।” 

অম্বত হাজরার মাধ্যমে কি ভাবে অন্ণীলন-্কাশীর দল অর্থাৎ অনুশীলন 
সমিতির সঙ্গে শচীজ্্নাথ সান্তালের দলের মিলন ঘটেছিল এবং কি ভাবে তা৷ 


ভারতের গ্বাধীনতা-সংগ্রাষ ও অঙ্গশীলন লমিতি ৮১ 


গু 


অন্ভশীলন-চন্দননগর-কাশী ধলের মিলনে পরিণতি লাভ করেছিল তা আগেই 
বলা হয়েছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে কর্মসংস্থানের অবস্থা বিশেষ সম্কটাপন্ন 
হয়ে ঈাড়িয়েছিল | ফলে হাজার হাজার ভারতীর কর্মসংগ্রহের জন্য বিদেশে বেরিয়ে 
পড়ল। এদের মধ্যে পাপ্ষাবীই বেশী । ক্রমে মালর, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং 
সাংহাই হয়ে এর আমেরিকা! পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল স্থানে পুলিশের 
কাজ এবং অন্যান্ত ধরণের কোন কোন কাজ এদের কাছে সহজলভ্য ছিল। 
কেউ কেউ ব্যবসায় এবং ঠিকাদারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ ?উপার্জন করত। 
১৯১৪ সালে জুন মালে যখন বিশ্বধৃদ্ধ আরম্ভ হয় কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে তখন 
পনর হাজারেরও বেশী শিখ বাম করত। আমেরিকার শ্রমিকদের তুলনায় 
এদের মঞ্জুরি ছিল কম। সুতরাং এদের চাহিদা! ছিল বেশী । এজন্য অল্পদিনের 
মধ্যেই আমেরিকান শ্রমিকদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কানাডা এবং 
যুক্তরাষ্ট্র সরকার তারতীয় শ্রমিকর্দের বিরুদ্ধে নানারকম বাধা স্যটি করতে লাগল । 
প্রথম দিকে ভারতী শ্রমিকদের ধারণ! ছিল যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাদের বক্ষার 
কন্য হস্তক্ষেপ করবেন। কিন্তু ভারতীয়দের এ* অলীক স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে 
গেল। ১৯১৪ সালের ১৫ই মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হওচার আগেই আমেরিকায় বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা স্থির অভিযোগে মাকিন সরকার লাঁলা হরদয়ালকে 
গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করে। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি স্থুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে 
যান। কানাডা সরকারও এমিগ্রেশন আইন করে ভারতীয় শ্রমিকদের কানাডা 
প্রবেশে বাধ। স্থষ্টি করতে লাগল । এক ধনা শিখ ব্যবসায়ী এই আইনের বিরুক্ষে 
প্রতিবাদ জানাবার জন্য ৩৭২ জন শিখকে নিয়ে কানাডায় গিয়ে উপস্থিত লেন । 
কিন্তু কানাডা সরকার তাদের সেখানে অবতরণ করতে দিলেন না। শেষ পর্যস্ত 
নৌবাহিনী এবং দৈন্যবাহিনী প্রয়োগ করে ভারতীয় জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করতে 
বাধ্য করেন। এ সত্বেও বিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করায় তারা 
ঘোর ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে কানাড! ত্যাগ করেন। ২৯শে সেপ্টে্ধর জাহাজ যখন 
বজবজে ফিরে এল আরোঁহীর। উত্তপ্ত এবং অগ্নিগর্ভ | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হবার পূর্বেই বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় বিপ্রবীদের 
সংগঠন গড়ে উঠেছিল | ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করবার জন্য ১৯০৫ 
সালে লগডনের হাইগেট অঞ্চলে ভারতীয় ছাত্রদের উদ্যোগে ইত্ডিয়ান হোষরুল 
সোমাইটি স্থাপিত হয় । এর প্রেমিভেন্ট ছিলেন শ্যামজী কষণবর্মা | স্থইজার- 
ল্যাণ্ডের জুরিখে এক সমিতি ছিল “ভারতীয় ম্বাধীনতা সমর্থক আস্তর্জাতিক 


৮২ ভারতের শ্বাধীন্তা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


সমিতি” | এর সভাপতি ছিলেন চম্পকরমণ পিল্লাই । ইও্ডয়ান হোমরুস লোসাই- 
টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাদাম কামাঁ॥ সর্দার সিং রানা, বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 
সাভারকার প্রভৃতি । আমেরিকায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঈনেপ বিষয়ে পার 
খানখোজে বলেনঃ “১৯*৭ সালে আমোঁরকার কালিফোনিয়া সহরে ভারতীয় 
ছাত্রদের মধ্ো শ্রীগেন্দ্রনাথ দাস, পাণুরঙ্গ যানখোক্ে। তাবকনাথ দান, অধরচজ্ঞ 
লঙ্কর প্রভৃতি মিলে ভারতীব স্বাধীনত৷ সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । সঙ্ঘ আমেরিকায় 
তারতীয়দের স্বাধীনত। সম্পর্কে মচেতন করে তুলেছিলেন । ১৯০৮ সালে ক্যালি- 
ফোনিয়ার সাক্রামেণ্টো শহরে এবং অরিগণ ষ্রেটের পোর্টল্যাণ্ডে ম্বাধীনত। সঙ্ঘের 
শাখা! স্থাপিত হর । সঙ্ঘ €[155 15100050114), নামে একখানি পত্রিকাও 
প্রচার করে । ১৯১০ সালে শোহন পিং ভাথনার এর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৩ 
সালে হরদযমাল এবং ভাই পরমানন্দ আমোরুকায় আসেন। এর পরে ১৯১৩ 
সালের ১৩ই মার্চ অগইঈকিনে শোহন নিংয়ের কাঠেপ কারখানায় ভারতীয়রা 
মিলে ১ল! নভেম্বর সঙ্ঘের পূর্বাম পারবিত করে ”আমোরকান হিন্দ সমিতি” 
করেন। “গর” নামে একখানি পত্রিকাও উদ.$ হিন্দী, গুরুমুখী এবং আরবি 
ভাষায় প্রকাশিত হবে স্থির হয। 

কিন্ত ১লা নভেম্বর প্রথম সংখ্য। শু] উর্দ,ভাষায় প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় 
ভারতীয় বিপ্লবী দল 'গদর? পত্রিক! অবলম্বনেই গড়ে উঠতে থাকে । এজন্য এদের 
দলও গদর দল নামে পরিচিত হয। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান 
ঘটিয়ে সাধারণতন্্র প্রতিষ্ঠাই গদর দলের লক্ষ্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর্ম্ত হলে 
সাক্রামেণ্টো শহরে ভাঁরতীধ বিপ্রবীদের এক সমাবেশ হয় । লালা হরদবয়ল ভারতে 
সশস্ত্র বিপ্রবেব উদ্দেশ্যে তাদের ভারতে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। 

কিন্ত এর আগেই ১৯১৩ সালের ১ল নভেম্বর বৃটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের বাণী নিষে গদর' পত্রিকা! প্রকাশিত হাযছে। প্রথম মংখয। গর পরত্রকা 
ছিল এইরূপ £ 

তোমার নাম কি-_বিদ্রেহ। 

তোমার কাজকি 1 বিদ্রোহ। 

কোথায় বিদ্রোহ ?--ভারতে । 

কেন বিস্বোহ? -বুটিশ সাআজ্যবার্ধের অন্তায় অত্যাচার ভারতবানীর 
কাছে অসম হয়েছে । 
প্রতি সংখ্যা গদর পত্রিকায়ই এক প্রকার বিজ্ঞাপন থাকত-_ 

চাই-_ভারতে বিদ্রোহের জন্ত উৎসাহী ও পাহমী সৈগ্ত। 
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বেতন- মৃত্যু | পুরস্কার__শহীদী | 

বৃত্তি-_ন্বাধীনতা | রণক্ষেত্র--ভারত | 

প্রতি সংখ্যা গদর পত্রিকায়ই বুটিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ 
থাকত । 

রাসবিহারী দিজীর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী । তার গ্রেপ্তারের জন্য 
১২৫০ টাক! পুরস্কার ঘোষণ। করা হয়েছে । এজন্য রাসবিহারীর নাম তথন 
ইউরোপ-আমেরিকার বিপ্রবী মহলে স্ুপরিচিত। অপর দিকে বাংলাদেশে 
অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে বড বড চারটি ষড়যন্্ মামল। অন্থশীলন বিপ্রবীনের 
বহিবিশ্বে সর্বত্র পরিচিত করেছে । ১৯০৭ সাল থেকে আরম্ভ করে সরকারের 
সঙ্গে তাদের একটা সংগ্রাম চলছে । তাই বিশ্বযুদ্ধ আরন্ধ হতেই গদর বিপ্রবীদের 
গ্রতি নির্দেশ হল, তীঁদের অবিলম্বে ভারতে ফিরে গিয়ে রাসবিহারীর নেতৃত্বে এবং 
অনুশীলন বিপ্রবীদের সহযোগিতায় সশস্্ব অভ্াখ'ন করতে হবে । আদেশ পাওয়! 
মাত্র দলে দলে গদর বিপ্রবীর| ভারত আদতে লাগলেন । অল্প দিনের মধ্যেই এদের 

খ্যা ঈাড়াল চার হাজারেরও বেশী । এরা সকলেই বদ্রোহের জন্য সমপিত- 

প্রাণ। আঁধকাংশের সামরিক শিক্ষাও ছিল । দেশে থাকতে তাঁর! সৈন্য বাহিনীতে 
ছিলেন । বিদেশে যে অর্থ উপার্জন করেছেন তাও নিয়ে এসেছেন বিদ্রোহের 
কাজের জন্ত । দেশে এসেই তারা বাঙালী বিপ্রবীর্দের সন্ধান করতে লাগলেন। 
কিন্তু ভারত রক্ষ! আইনে ব্যাপক ধরপাঁকডের মধ্যে তারা বিপ্রবীদের কোন! 
সন্ধান পেলেন না । ধারা ছেলের বাইরে ছিলেন তারাও ফেরার । গদর নেতারা 
73৩08811 পত্রিক অফিসে স্থরেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে অনুশীলন বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপনের চেইা করলেন । কিন্ত এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। দিলীর বিপ্লবী 
দলের পাঞাবে কিছু সংগঠন ছিল হরদয়ানের সুত্রে । আযেরিক! থেকে প্রত্যাগত 
গদর বিপ্রবা নেতা কর্তার সিং সারাভ। এবং বিষণ গণেশ পিংলে এ সুত্রে কাশীতে 
রাসবিহারীর সন্ধান আবিষ্কার করলেন। কিন্তু রাসবিহারী পাঞ্জাবের অবস্থা 
না জেনে তাদের কোন কথ! দিলেন না। প্রতুল গাঙ্গুলীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি 
শচীন্দ্রনাথকে পাঞ্চাবে পাঠালেন শচীন্দ্রনাথ ফিরে এসে অগ্কৃল সংবাদ দিলে 
তিনি বিদ্রোহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে বাসস্থান কাশী থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত 
করপেন। এই ভাবে অগ্শীলন-চন্দননগর-কাশী-দিশ্লী-গদর বিপ্লবীদের বিরাট 
সংগঠন নিয়ে রাপবিহারী সংগ্রযষে অবতীর্ঁণ হলেন । এদিকে কামাগাটা- 
মারু ঘটনার পর কতৃপক্ষ সচেতন হয়েছেন | বিদেশাগত শিখদের গ্রেপ্তার করে 
অন্তবীণ কর! হন্ছে। কিন্তু এ নত্বেও ১৯১৫ সালের মধ্যে ৮***-এর কিছু বেশী 
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গদর বিপ্লবী নান! ভাঁবে ভাবতে প্রবেশ করেছিলেন । এখানে এসেই ভীরা নানা 
প্রকার ছোটিবাট বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান আরস্ত করে দেন। ১৯১৪ সালের ১৬ই 
অক্টোবর চৌকিমান রেল ষ্টেখন আক্রান্ত হল। আক্রমণকারীরা রেলের টাকা- 
কড়ি লুঠ করে নিলেন । ২৭শে নভেম্বর কিন্রোহীর1 মোগ! মহকুম। ট্রেজারি লঠনের 
চেষ্টা করেন। পুলিশ বাধা রিলে দারোগা এবং একজন কনেষ্টবল নিহত হল। 
এই ঘটনায় দুজন বিপ্রবীও নিহত হন। 

প্রথম বিশ্বযৃদ্দে ভারত ইংলগুকে যে সৈন্ত সরবরাহ করে তাঁর মধ্যে শতকরা ঘাট 
ভাগ ছিল পার্জাবী। রাসবিহারী বুঝেছিলেন এদের উপরেই ব্রিটিশ সামাজোর 
অস্তিত্ব নিভর করছে। স্থৃতরাং এদের আম্গত্যে ঘুণ ধরানোই হল রামববহারীর 
প্রধান কাজ। [তান পূর্ব সীমান্তে অস[ম-বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
পেশোয়ার পর্যন্ত এক সঙ্গে সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্ততি আরন্ত করলেন। 
বিভিন্ন সৈন্যব্যারাকে সৈন্তদের মধ্যে বিপ্রবের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা চলতে 
লাগল । এ কাজের ভার নিলেন করার সিং সারাভ1। সারাভার অধীনে শত 
শত তরুণ কর্মী লীমান্তের বান্প, থেকে যুক্ত প্রদেশের কাঁশী পধস্ত “ত শত মাইল 
সাইকেলে অক্তিক্রম করে সৈম্তদলকে বোঝাতে লাগলেন, ব্রিটিশের জন্য রক্তপাত না 
করে স্বাধীনতা] সংগ্রামে আত্মবলি দেওয়াই শ্রেয়। [বপ্লবী তরুণের] সৈন্টের ছদ্ম 
বেশে সেনানিবাসে প্রবেশ করতেন এবং অন্যান প্রচেষ্টার কথ| জানিয়ে শৈন্যাদের 
সহান্ভূ(ত আকর্ষণের চেষ্ট] করতেন । এইরূপে ছাব্বিখটি সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুতি 
দিল যে, বিপ্রব আরম্ভ হলেই তার] ব্রটশের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিণে স্বাধীনত। 

গ্রামে যোগ দিবে। 


চরম মুই দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। ইউরোপের যুদ্ধ তথন জার্মীনির 
অনুকূলে | বিপ্লবীদের €ধান ঘাটি স্থাপিত হল লাহোরে । অমৃতিসরে একট! গুপ্ত 
ছাপাখান।] প্রতিগিত হল। দুইটি কারখানায় দিনরাত বোমা তৈরী চলতে 
লাগল। ন্বাধীন ভারতের পতাঁক] তৈরী হল) ফুদ্ধ ঘোষণার খসডা ও রচিত হুল । 
স্থির হল, বিপ্লব আরস্ভ হলেই বিদ্রোহী সৈন্তর সেনানিবাসের অন্ত্রাগার এবং 
বারুদধানাগুলি দখল করে ফেলবে। প্রথমেই ট্রেজারিগুলি লুণ্ঠন করে কারাগার 
থেকে বিপ্লবী এবং অন্তান্ত বন্দীদের মুক্ত কর! হবে। বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি 
যতীন্দরনাথ মুখাঞ্জির অধীনে এ লময় মিলিত হয়েছিল। এজগ্য যতীদ্্রনাথকে 
কাশীতে ডেকে বানবিহথারী তাকে আসম্স সংগ্রামে যোগ দিবার আহ্বান জানালেন । 
কিন্তু যতীন্দ্রনাথ প্রস্তুতির জন্ক ছুই মাস' সময় চাঁইলেন ? এদিকে পাঞ্জাব তখন 
অগ্রিগর্ভ। ছুই মাস সময় দেওয়]| কিছুতেই সম্ভব নয়। স্থতরাং স্থির হল, 
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যতীন্্নাথ বিপ্লব আরম্ভ হলে পরে যোগ দেবেন। রাসবিহারী ঘোষণ! 
করলেনঃ ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সর্বত্র এক যোগে সশস্ত্র ব্প্িৰ 
'আরমভ্ত হবে। 

আসন্ন বিপ্লবের জন্য সবই প্রস্তুত । হুঠাৎ্ জান| গেল, গভর্ণমেন্ট অভ্যুত্থানের 
দিন সম্পর্কে খবর পেয়েছে । রাঁসবিহারী দিন এগিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
করলেন। বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রে নুতন তারিখের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই 
পরিবর্তনের সংবাদও পুলিশ পেয়ে গেল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে এবং পরদিন 
প্রত্যুষে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ সৈম্যবাহিনী আমদানি কর! হুল। 
সেনানিবাগে অন্থাগারের পাহারায় ইংরেজ পৈন্যদের নিযুক্ত করা হল। গ্ররুতপূর্ণ 
অঞ্চলনমূহে পৈশ্যদল ও পুলিশের পাহারা বসল। রাক্গপথে সৈম্তদল টচল দিতে 
লাগল । ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহে পুলিশ বিদ্রোহীদের চারটি কেন্দ্র ঘিরে 
ফেলল । নেতৃস্থানীয় সতজন গ্রেপ্তার হলেন । বহু অস্ত্রশস্ত্র ধর| পড়ল। ক্রমে 
অন্তান্ত স্কানেও বু বিপ্রবী গ্রেপ্তার হলেন। 

যে সমস্ত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হল তাদের নয়টি দলে বিভক্ত করে অভিযুক্ত 
করা হছল। প্রথম লাহোর যডযস্ত্র মামলার শুনানী আর্ত হল ২৭শে মার্চ। 
শুনানী হয় লাহোর সে্টুযাল জেলে । আসামী ছিলেন সোহন সিং ভাপনার, 
ভান লিং, নিধান পিং কেহর মিং কণার পিং সারাভ|, পুর্থা সিং প্রমুখ 'একফটি 
জন। ১৩ই সেপ্টে্র বিচারক ধায় দিলেন | ৬ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডত করা ছল; 
তাদের সম্পত্তি বাছেয়াপ করা হল। ছাব্বশ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দীপাস্তর 
দণ্ডের আদেশ হল। তিন জন কম দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অন্তান্তদের খালাস 
দিয়ে জেল গেটে আবার গ্রেপ্তার করে দ্বিতীয় মামলায় অভিযুক্ত করা হুল। 'দ্বতীয় 
মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন চুয়াত্তর জন ।-তৃতীয় মামলায় আসামী ছিলেন বার জন। 
সিডিসন কমিটির মতে» নয়টি মামলায় শেষ প্যস্ত আগাশ জনের ফান হয়। 
একুশ জন মাত্র বেকহ্বর খালাস পান। অবশিষ্টরা বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা 
দীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হুন। যে সমস্ত সৈনিক বিদ্রোহের সঙ্গে ঘুক্ত ছিলেন 
সামরিক আদালতে তাদের বিচাব হল । ীঁদের মধো ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত 
কর হয় । রাসবিহারী ছদ্মনামে ১৯১৫ সালের "২ই মেভারত ত্যাগ করে 
জাপানে চলে যান। 

এই বিদ্রোহের চেষ্টা শুধু যে ভারতের অভ্যন্তরে হয়েছে ত| নয় এবং বিদ্রোহ 
যে সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা-ও নয়। স্থির ছিল, ব্রহ্ষদেশে এবং সিঙ্গাপুরে যে 
সমত্ত ভারতীয় সৈম্বাহিনী ছিল তারাও বিদ্রোহ করবে। সিঙ্গাপুরে পঞ্চম 


৮৬ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


পদাতিক বাহিনী বিত্রোছ করে সাতদিন পর্বস্ত কে! দখল করে রাখে। 
শিখ ও পাঠান সৈম্ত নিয়ে এই পঞ্চম বাহিনী গঠিত ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারীর 
ছুই-তিনদিন আগেই সিঙ্গাপুর ছুর্গে বিপ্লবী মনো ভাবাপক্ন পৈম্যদের মধ্যে আদেশ 
পালনে শৈথিল্য দেখ! দেয় । বৃবেদার মেজর ভাগ খা কুচকাওয়াজে উপস্থিত 
হলেন না। কেউ কেউ বাজারে চলে গেলেন। সৈন্যদের এই আচরণে 

শ্বোতাঙ্গ অফিসারগণ বিক্ষ্ হলেন। ডাণ্ডি খাকে অফিসে ডেকে পাঠালেন 
তার] । ভাগ্ড খা অফিসে প্রবেশ করে অফিসারদের অভিবাদন করলেন না। 

অফিসারব ক্রুদ্ধ হলেন। একজন চীৎকার কবে বলঙেন, “শৃযার কা বাচ্চা 

প্যারেডমে' ক্যাও নাহি আঁয়।৮ বল! মাত্র ভাগ্ড থা রিভলভার 
বেব করে দুজন অফিসাবকেই হত্যা করলেন। বাইরে এসে ভারতীয় সেন্তদের 
সুকূম দ্রিলেন 49911 11)” | অস্ত্রাগার দধল করে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে 
দিলেন। এর পবে আবস্ভ হল শ্বেতাঙ্গ হত্যা । কেল্লার সমস্ত ইংরেজ অফিমার- 
কেই হত্যা কর! হল , শহরে ও শ্বেতাঙ্গ হত্যা চলতে লাগল । শহর ভারতীয় সৈন্ত- 

দের দখলে এস। তারা স্থিব করলেন, নিকটবর্তা জহরবান্ন, রাঁজ্যের নবাবকে 
সিজীপুরের শাক বলে ঘোষণ। করা হবে । নবাব সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেন । 

কিন্তু সৈন্যদের নিমন্ত্রণ করে নষে গিয়ে থেতে বসতেই তাদের ধরিয়ে দিলেন । ভার- 
তীয় সৈন্যদের ও অফিসাবদের সিঙ্গাপুর জেলে বন্দী করা হল। কেল্লা নেতৃত্বহীন 
হয়েও আত্মপমর্পণ করল না। পরদিন এক রুশ জাহাজ এসে কেলা দখল কর- 

বার চেষ্টা করল। কিন্ত কেল্লার সৈন্যের গুলীবধণে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল! 

রুশ সৈন্যর। প্রাঘ সকলেই হত বা আহত হলেন । এর ফলে কেলা আরও দুদিন 
বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। সপ্তম দিনে একখানি জাপানী জাহাজ এসে কামান 

দাগিয়ে অগ্রসর হতে লাগপ। এই প্রবল আক্রমণ বিদ্রোহীর1 প্রাতরোধ করতে 
পারলেন ন।। তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এর্দিনই এক 'ত্রটিশ জাহাজ এসে 
জাপানীদের হাত থেকে কেল্লার দখল নিল। এব পরে আরম্ভ হল বিন্রোহীদের 
বিচার । সামরিক আদালতে বিচার হল লোকচক্ষুর অন্তরালে । ঢোল শহুরতে 
শহরে জানি. দেওয়। হল বিদ্রোহীদের বিচারের হুকুম খোনানে। হবে, জনসাধারণ 
কা দেখতে পাবে পবিখার ওপার থেকে । ছয়জন বন্দীকে এনে সার করে দাড় 
করানে। হছল। তাদের সামন দাডালে। বন্দুক তাক করে কুড়ি পচিশ জন গোর! 

সৈম্ত । গোরার কে সহসা ধবনিত হল [10058 1050109 15 ৫0056 ! £680 | 
81০1” সহস। বন্দুকগুি একসজে গর্জন করে উঠল ? নিমেষমধ্যে ছয়জন বন্দী ভূতল 
শায়ী ছলেন। এর চারদিন পরে 'আবার এইরূপে বাইশ জনের বিচার শোনানো” 


ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম ও অন্ুপীলস সমিতি ৮৭ 


হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিদ্রোহী ভাঙি খাও । এবারে প্রায় একশোটি রাইফেল 
গর্জে উঠল) সকলেই পড়ে গেলেন । এই দৃশ্য দেখে জনতা৷ সহ করতে পারছিল ন|। 
তাঁরা কেউ ভাকছিল, “খোদা, “খোদা”, কেউ ভাক ছিল ভগবানকে, কেউ বা 
মুছা গেল। এর পরে আরও কয়েকবার এই নিষ্ঠ,র বিচারের প্রহসন চলেছিল । 
প্রায় একশত বন্দী ভারতীয় সৈনিক ইংরেজ্েের প্রতিহিংসার বলি হলেন। 
এইভাবে ভারত থেকে দূরে সমাগত হল প্রথম &ঁবিশ্বযদ্ধকালীন বিদ্রোহ * প্রচেষ্টা । 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য ধার! সেদিন আত্মবলি দিলে ন কেউ তার্দের কথ। 
জানলে। ন।। 


চে ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অগ্থণীলন সঙ্দিতি 


ষ্ঠ তপ্রযাহ 
জার্মান অক্্রসাহায্যে বাংলায় বিশ্লীব প্রচেষ্ট। 


১৯১৪ সালের ৪১1 আগঞ্& রাত্রি গ্রায় এগারটায় ব্রিটেন জার্ধীনীর বরুদ্ধে যুদ্দ 
ঘোষণা করে। এর কিছুদিন 'আগে থেকেই শোন! যাচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধ আময়। 
বিপ্রবী বীর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সময় প্যারিসে ছিলেন । ফান্সে বসে 
ুদ্ধের স্থযোগ গ্রহণ কর। সম্ভব হবে না| তাই এপ্রিলের প্রথম ত'গেই তিনি 
জার্মানীর হাঁল শহরে চলে গেলেন । ব্রিপুরার বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্বও এই 
সময় হালে ছিলেন। শ্যামজী কুষ্ণবপ্নাও তেইশে এপ্রিল প্যা।রস ত্যাগ করে 
জেনেত। গিয়ে আশ্রর নিলেন | সর্দার পিং রাঁন। এবং ম্যাডাম কাম এান্দেই 
ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই তারা বন্দী হলেন। হু!লে বসে বীরেন্ত্রনাথ এবং 
অবিনাশচন্জ্র ভারতের পক্ষে জার্মানীর অনুকূলে এক বিবৃতি প্রচার করলেন । বিভিন্ন 
দেশের পত্র-পাত্রকায় বিবৃতিটি প্রকীখিত হল। কিন্তু জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে 
কোন সাডা মিলল ন। | জার্নান পররাষ্ট্র সচিবের ভ্রাতুষ্পত্ত্র ত: হেলমুধ ডেলব,কের 
সঙ্গে অবিনাখচন্দ্রের এক সাক্ষাৎ হয়েছিল আগে । তার অংস্বীয়া মিসেল সিমমকে 
দিয়ে তার কাছে তার করা হন--“তুমি কি তোমার স্বরাষ্্রসচিব পিতৃব্যকে 
ভারতীয় বিপ্লবী এবং আমার প্রিপ্ন ভট্রের বন্ধু 'ভারতের ছের চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচন| কৰতে বলতে পার না?” অপরাহ্কে তারের 
উত্তর এল , “তোমাদের চট্টোপাধ্যায়কে বালিন পররাষ্ট্র অফিসে ব্যারন বাধিষের 
নিকট পাঠিয়ে দা ও, নির্দেশ .দেওয়া হয়েছে ।” পরদিন সকালেই বীরেস্দ্রনাথ 
বালিন রওনা হয়ে গেলেন। সেদিন '৩১শে আগষ্ট । বিকালে বীবেন্্রনাথের 
ফোন এল “অবস্থা আশাতীত উত্সাহব্যগ্ুক | সকালেঃফিরছি।” ১ল। সেপ্টেম্বর 
বীরেন্্রনাথ বালিন থেকে ফিরে এলেন । তিনি জ্বানান, প্রথম সাক্ষাতেই ভারতীয় 
বিপ্রবীদের সবপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যারন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেল। হালের সমস্ত 
ব্যয় মিটিয়ে বালিনে চলে যাবার জন্য তিনি বীরেন্দ্রনাথের হাতে পাঁচশত মার্ক 
দেন। এদিনই রাত্রি দশটায় ছুই বন্ধু বালিন যাত্রা করলেন। পরদিন সোয়েনবার্গ 
পল্লীতে তাদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হল । বেল] এগারটার সময় ব্যারন ওপেন- 
হাইমের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল। ভারত কি কি শর্তে এই যুদ্ধেজার্নানীকে 
সাহায্য করতে গ্রস্তত বীরেন্দ্নাথ তার একটি তাঁলিক! ওপেনহাইমের হাতে 
দিলেন। আটটি শর্ডের মধ্যে গ্রথম শর্তই ছিল-_-ভারতের সশস্ত্র অত্যুতানের জন্য 


জাপানী প্রয়োজনীয় অন্ত্রশস্থ এবং অর্থ সরবরাহ করবে । প্রযোজন হলে সুদক্ষ 
সৈন্াধাক্ষও সরবরাহ করবে ।” 

এর পরে জার্বানীতে এবং অন্তান্ঠি স্কানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করা হল। ধীরেন সরকার, কেরসাম্প, এস. এস. মারাঠে, জ্ঞানেন্্রচন্জ্ 
দাশগুপ্ত, চম্পকরমণ পিল্লাই, ডঃ বিষ স্থকতাঙ্কর, ডঃ যোশী প্রভৃতি একে একে 
এসে উপস্থিত হলেন । এঁদের মধো জ্ঞ/নেন্ত্রজঙ্জ দাশগুপ্ত, শ্রীশচজ্জ সেন এবং 
সতেক্জ্রনাথ সেন অন্তশীলন দলভুক্ত ছিলেন | ভঃ হার্বার্ট মূলারকে ভারতীয় বিপ্লবী 
এবং জার্মান সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হল। ভিল 
মাস ডের মুলাবের গৃহই হল ভারতায় বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র । শত অনুযায়ী কমিটি 
গঠিত হল | কমিটির নাম হল “1090 901০6 ৬6117 [9০1 চ16000৫16 1170101)% 
( ভাবতবন্ধু জার্মান সমিতি )। কমিটিব সভাপতি জুল আলবার্ট বেলিল, 
সহ-সভাপতি হলেন ব্যাবণ ওপেনহাইম এবং ভঃ*ুকতীষ্কর, সেক্রেটারী নিবাচিত 
হলেন শ্রীধীরেন সরকার । পবে এই সমিন্ন বাঁলিন কমিটি নামে পরিচিত “হয় । 
১৯১৫ সালের মধ্যভাগে ভঃ ভূপেক্ুনাথ দত্তও বারিনে এসে কমিটিতে যোগ দেন। 
কষিটিব পক্ষ থেকে ন্ভিনসেণ্ট হাঈস নামে জনৈক ইন্দোনেশীয় জার্ধীনকে কমিটির 
পক্ষ থেকে বাটাভিয! পাঠানো হল | নির্দেশ দেন্যা হলঃ তিনি সেখান থেকে 
আন্দামান আক্রমণের ব্যবস্থা করবেন । “মস্ব প্রেরণেব ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের জানালার জন্য ল্রীবামপুরের জিকেন্দ্রনাথ লাহিডী এবং ঢাকা অনুশীলন 
সমিত্ব কেদারেশ্বর গুহকে ভারতে গাগনো হল। রা ১৯১৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে ভাবতে আমেন। কেদারবাবু এসে অস্ত্র সাহাশল সম্পর্কে 
রাসবিহারী“ক এবং ভিভেদ্দরনাথ ঘ্তীন মুখার্গীকে জানালেন । এই সুত্রে মতীদ্- 
নাথেব নিকট কিছু অর্থ৭ আসে । “তীদ্জ্রনাথ জার্মান অস্ত্র সাহানোব উপর নির্ভর 
করে বাংলাদেশে বিপ্লবের উদ্যোগ মাষোজন আবস্ত কবেন। রাপবিহ্বারীর 
প্রচে্। তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে । ২১শে কেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিনও ধার্য 
হয়েছে । শ্রতরাং রাসবিহারী অনিশ্চিত জার্মান অস্থের উপর নির্ভর করে বসে 
থাকতে সম্মত হলেন না। [ভিনি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সশস্ত্র অহ্যথানের চেষ্টা 
সফল কবে তৃলবার কাজে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন । জিতেঙ্জরনাথ বা 
কেদারেশ্বরবাবু কেউই জার্মান অস্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সংবাদ নিয়ে আসেন 
নি। এই অন্ধ সাহায্য সম্পর্কে ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত বলেনঃ “১৯১৫ সালের মে 
মাসে বালিনে সংবাদ পাওয়া যাক যে, ভারতে অস্ত্পূর্ণ জাহাজ পাঠানে। হয়েছে। 
তিনখানি ভাহাজ প্রশাস্ত মহাসাগর ধরে যাচ্ছে, আর ছুইখানি যাচ্ছে হুয়েজখাল 


৯০ ভারতের স্বাধীন্তা-সংগ্রাম ও অন্থশীলন সমিতি 


ধরে। কিন্তু এর মধো একটি জাহাজ ভুল করে সে্সিবিস দ্বীপে প্রবেশ করে। 
ডাচ, গভর্ণমেণ্ট সে জাহান আটক করে। আরেকধানি জাহাজ “আনিনারসেন” 
ক্যালিফোনিয়া উপকূলে মাকিন সরকার কতৃক ধত হযন। অন্য জাহাজগুলির 
কোন সংবাদ পাওয়। যায় নি। ডর খানাদ বর্ম বলেন যে, অস্ত্পূর্ণ একটি 
জাহান করাচী বন্দরের নিকট ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ডুবিয়ে দিয়েছে । মানবেজ্দ রায় 
বলেন যে, এ বিষয়ে জার্মান গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ আন্তরিকতা ডিল না । অস্তরপূর্ণ 
কোন জাহাজ ভারতের দিকে আসেনি | কাজেই দেখ! যাচ্ছে, জান্মীন অস্ত্র 
সাহায্যে ভারতের সশস্ত্র অন্্যরথান প্রচেষ্টার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসব হয় নি। 
যুদ্ধশেষে মাকিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফাঁব মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার 
উল্লেখ করার চেষ্টা হয়। এ চেষ্ট! করেন সানফ্রানদিসকো। থেকে জরেন্দ্রনাথ কর । 
ভা সত্বেও ভারতে অস্ত্র গ্রেবণেব কাঁজ যাতে স্ুুভাবে সম্পন্ন হতে পারে এই জন্য 
বালিন কমিটি যবদ্বীপের ন্যাশনাস্্টি পার্টিণ নে ডক্টর দাউস ডেকারের সাহাষ্য 
গ্রহণ করেন। তিনি এই সময় ইয়োবোপে নির্বামিত জীবন যাপন করছিলেন । 
তিনি ভারতীয় পিপ্রবী দলে পুণভাবে যে।গ দেন। কিন্তু যবদ্ধীপে যাবার পথে 
ইংবেজের হাতে গ্রেপ্তার হযে সানফ্রানদিসকো মামলায় আভিযুক্ত হন। এই 
মামল!য় রাজসাক্ষী £য়ে তিনি সমন্ত কথ! বলে দেন। প্ররুতপক্ষে ইন্দো-জানান ষড়- 
যন্ত্রের কাজ স্সনিয়স্ত্রিত ভাবে পবিচালিত হয়েছে বল! চলে না। যুদ্ধের প্রথম দিকে 
জাঞ্জজনী যখন জয়লাভ কর1ছল খন ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়। 
কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদেব বিপর্যয় আরম্ত হল। তথন তাদের আক্রমণাতআক 
গ্রাম আত্মবক্ষামূলক তগ্রামে পরিণত হল । এব জন্ হয় তে ছাদের পক্ষে 
ভারতকে সর্বাতাভাবে সাহাধ্য করা সম্ভব হয লাই । এই জন্যই রামাখহথারীর 
নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনার সাহায্যে যে চেষ্ট। হয়েছিল ব্যথত। সবে? তা-ই 
তাবতের পক্ষে গৌরবময় । কেউ কেউ আভযোগ করে থাকেন, ইন্দো-জাান 
যড়যন্ত্রের এই দ্বিতীয় পবে যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার সঙ্গে অনুশীলন যোগ দেয় নাই । 
কিন্তু চারট!। ষড়যন্ত্র মামলার পরে সশস্্ অক্্যুতাশ প্রচেষ্টাব ব্যর্থতা যে বপধম এনে 
দয়েছিল তা একবার ভেবে দেখা ধবকার। আর যতান্দত্রনাথের বিপ্রব প্রচেষ্টা 
ছিল আঞ্চলিক । জামান অস্ব না আসায় এই আঞ্চলিক বিপ্লবও কাষে পরিণত 
হয় নাই। যাঁদ জামান অস্ত্রশস্ত্র আসত এবং বিপ্লব আরস্ত হত তাহলে অনু- 
শীলনের পক্ষেও নীপব হয়ে বসে থাক। স্ব হত না। তাছাড়া এই অভিযোগট! 
একমাত্র অনশীলনের বিরুদ্ধে। সম্মিলিত সংহতির অন্য কারো 'বরুদ্ধে এ 


অভিযোগ নাই । বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যতীন মুখাজী আত্মদান করেন ১৯১৫ থুষ্টাবের 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অস্গুশীলন সামতি ৯১ 


৯ই সেপ্টেম্বর | তার আগে ২৬ধে জুন বেনারস£ুধড়যন্ত্র মামল| সম্পর্কে শচীন 
সান্তাল গ্রেপ্তার হন। অনুশীলনের তখনকার নেত| এবং রাসবিহাবীর সহকর্মী 
গিরিজা দত্তও এই সময়ে গ্রেপ্তার হন।, তখনও জার্মান সাহায্য আসে নাই ।' 
রাসবিহারী অস্ত্র আনবার জন্য জাপানে গিয়েছেন | স্থৃতরাঁং এই সময়ে মিলিত 
সংহতি ভেঙ্গে অনুশীলনের পক্ষে যতীন মুখার্জীর প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়া সম্ভব হত 
কি না তাও 'একবার বিবেচনা করা দরকার | এ সম্পর্কে ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ 
খ্যা (১৯৪৭ ইং) প্রবর্তক থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না । প্রাসবিহারী জাপান মন্ত্রীদের সহায়তায় জার্মানীর কাইঞ্জারের সহিত 
পরিচয় করিলেন । জাপান এই সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও 
অন্তরে অন্তরে তাহার রাষ্ট্রনায়কগণের ভারত হইতে ইংরেজ রাজ্যের উচ্ছেদ কামনা 
ছিল। জ:পানের সাহাগ্যে কাইজারের অর্থে ছুইটি অস্ত্রপঙ্জিত জাহাজ ভারতের 
অভিমুখে যাত্রা করিল । সেই অস্ত্রপূণ জাহাজ স্থন্দরবনেব অদুরে আ সল। বংশী- 
ধ্বনি করিলেই বিপ্রবীর। অস্ত্র তীরে উঠাইবেন-__ £ই ছিল পরিকল্পনা । কিন্তু হংকং 
বন্দরে একজন ইসলামধর্মী সহকর্মী কতৃপক্ষকে এ কথ। জানাইয়। ধিল। যলে 
স্ন্দরবনে পৌঁছ্বাব আগেই জাহাজ তল্লামী হইল এবং ক্প্িবীদের এই প্রচেষ্টাও 
ব্থ হইয়া গেল। অস্ত্র সরবখাহ সম্বন্ধীয় নিদেশপত্রথানিও পুলিশের হস্তগত 


হইল। বাংলায় আবার ধরপাকডের ধুম পাঁড়য়। গেল 1” ূ 
হ-্রাং রাসবিহাবীর প্রচেষ্টা যে ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়েছে 


তা নয়। এজন্য সম্মিলিত দন্গের যধ্যে কোন একটি দলের দল ভেঙ্গে অন্ত কোন 
কর্মন্টীতে অংশ গ্রহণ করাব স্বাধানতা ছিল ন1। তবে একথ। নিশ্চিতভাবেই 
বলা যায়, যতীন্দ্রনাথের উদ্যোগে জার্মন অস্ত্রদাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লব যদ্দি সম্ভব হত 
তবে শুধু অনুশীলন নয় সম্মিলিত দলের অন্যান্ত অংশীদার চন্দননগর, কাশী, দিল্লী 
এবং গদর সধাই তাতে যোগ দিতেন। 

ইন্দো-জার্জান ডযস্ত্রের এই দ্বিতীয় পর্বে যতীন্ত্রনাথ মুখার্জী এবং তার সহ- 
কর্মীদের আত্মদানই সর্বাপেক্ষা! গৌরবময় অধ্যায়। জার্মানী থেকে অগ্ত্র আদদানির 
গ্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ভারতের শ্বাধীনতার ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথের আত্মদান' 
স্বণাক্ষরে লেখা থাকবে। 

১৯১৩ স!লের বর্ধায় দামোদর বীধ তেজে যায়। জনগণের তুর্গতি দূর করবার' 
জন্য মাথনলাল নেন, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, মতিলাল 
রায়, শচীন সাগ্ভাল এবং উত্তর বঙ্গের যতীন রায় প্রভৃতি বিপ্লবিগণ মিলিত হুন। 
এই সময় দলনিধিশেষে সকল বিপ্লবীর একট। মিলিত প্রচেষ্টার কথা হয়। 


৯২ ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুদীলন সমিতি 


উত্তরপাড়ার একা শব মন্দরে গোপন সভার অর্ধবেশন বদলো। মান বাবু, 
যতীজ্্র নাথ, নরেন ভদ্টাচার্, অমবেন্্রনাথ এবং অন্থশীলনের নরেন দেন এবং 
'চন্দননগরের মতিলাল রার ও শ্রীণ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। যতীদ্দ্রনাথ বাংলার 
বিপ্রবী শক্তি পুন্ঠনেত্র ভার নিলেন । এ সম্পর্কে মতিলাল বলেন, “স্থির হইল 
বিপ্লব শীঘ্রই ঘোষণা কর! হইবে 'এবং বাংলার দণ সহস্র যুবক প্ররস্বত করার 
ভার অনুশীলন সমিতির উপর থাকিবে । সহত্র বোম নির্মাণের ভার লইবে 
ঢন্দননগর | অস্ত্রা্দি সংগ্রহ করা এবং স্থানে স্থানে বিপ্রবী মংঘ স্থাপনের ভার 
বণ্টন করিয়৷ নেওয়] হইল |” 

বিপ্লবী দলসমূহ পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন বিপ্লবী গোচীকে 
একত্র করার কাজে মন দিলেন । এদের মধ্যে ছিল মাদারিপুরের পূর্ণ দামের দল, 
বরিশালের শ্বামী প্রজ্ঞানন্দের দল, সতীশ চক্রবর্তীর নেতৃত্ব খুলনার দল, হেমেন্্ 
কিশোর আচার্ষেন নেতৃতে ময়মনসিংহের ছল, বিপিন গাঙ্গুলীর দল এবং উত্তববঙ্গের 
যতীন রায়ের দল । এই সময় বাইরে থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গদর বিপ্রবী- 
দের আগমনে বাসবিহারীকে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হল এবং অনুশীলন ও 
চন্দনন্গর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল । যতীন্দ্রনাথকে এই গচেষ্টায় মিলিত 
হওয়ার জন্য আহবান কর] হয়েছিল, সে কথ! আগেই বলা হয়েছে ৷ বাঁদবিহারীর 
ব্যথতার পরে জার্মান স্তর সাহাঁযোর প্রত্শ্ররতির উপর নির্ভর কবে যতীজ্জনাথ 
দ্বিতীয় কার্ষেব প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং সে অগ্্ না আসছেই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও 
বার্থ হয়। ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে জিকেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এসে সংবাদ দেন যে, 
'মেভারিক জাহাজে অস্থ্ আসছে» করাচীর উপকূলে এ অস্থ নামিয়ে দেবে; কিন্ত এ 
অঞ্চলে যতীজ্দ্রনাথের কোন সংগঠন ন। থাকায় নেখানে অস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করাও 
কার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে নরে্্রনাথ তট্রাচার্কে পাঠানো হল অন্ত্পূর্ণ 
জাহাজখানি স্ুন্বরধনে আনার জন্য । নরেন্দ্রনাথ সাংহাইতে গিয়ে জার্মান 
কনসালকে একথা জানালেন । অস্তরপূর্ণ জাহাঙ্গ সুন্দরবনে আনার ব্যবস্থা হল। 
জা্মীন গভর্ণমেন্টের নিকট থেকে কিছু টাকাও যতীন্দ্রনাথের হাতে আমে | এই 
সম্পর্কে কলকাতার হারী আযাণ্ড সান্দ তল্লাসী হয় । ব্যবস্থা হয়েছিল যে মেভারিক 
জুন মাসে অন্্রশন্্র নুন্দরবনে নামিয়ে দিবে । কিন্তু নিরিষ্ট সময়ে মেভারিক এল 
না। ৭ই আগষ্ট হারি অ্যাণ্ড সান্স তস্্রাসী হল | এদিকে ব্যবস্বামত যতীন্দরনাথ তাঁর 
চারজন সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রাঁয় চৌধুরী, মনোরঞ্জন নেনগুপ্ত, নীপেন দাশগুপ্ত এবং 
যতীশ পালকে নিয়ে বালেশ্বর রওনা হলেন। কাণ্থিপোদা নামক স্থানে বাসস্থান 
হল যতীক্্রনাথ, মনোরঞ্জন এবং নীরেন্রের ৷ চিত্তপ্রিয় ও যতীশ পাঁলের থাকার 


“ভারতের স্বাধীনভা-সংগ্রাম ও অন্থশীলম সমিতি ৯৩ 


স্থান হল আরও এগার মাইল দূরে তালদিহ।য়। 

কলকাতার হারী আও সান্স থেকে পুলিশ বালেশ্বরে বিপ্লবী কেন্দ্রের সন্ধান 
পাঁ়। ৪০1 সেপ্টেম্বর ডেনহাম ও টেগা্ট বালেশ্বঃ রওন1 হয়ে যান। বালেশ্বর 
তল্লাসী করে পুলিশ কাণ্চিপোদার সন্ধান পায়। ৭ই সেপ্টেম্বর ট্েগার্ট এবং কিলবি 
সেখানে উপস্থিত হলেন । বতীন্দ্রনাথ ৫ই তারিখে কপকাতা পুলিশের আগমন 

ংবাদ পেয়েছিলেন। চিত্তপ্রিয় ও ঘতীশ পালকে আনবার জন্য তিনি অন্যান্য 

সঙ্গীদের নিয়ে তালদিহাধ দিকে রওনা হয়ে যান। কাণ্তিপোায় পুলিশ বিপ্লবী- 
দের পেল না। তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘোষণ। করে দিল যে এ অঞ্চলে ডাকাত 
এসে আড্ডা করেছে । কলে গ্রামবাসীদের নিয়ে পুলিশ বিপ্লবীদের অনুপরণ করে 
তালদিহার দিকে চলল । পথিমধ্যে বিপ্রবীশের সাক্ষাৎ পেয়ে রাজমহাস্তি এবং 
স্থদামগিরি তাদের পথ বোধ করল। মনোরঞ্জন তাদের গুলী করলেন, রাঙ্গমহাস্তির 
মৃত্যু হল। স্বধামগি:রও আহত হল। বেলা ছুটার লময় বালেশ্বরে এই সংবাদ 
পৌছুল। বিপুলসংখ্যক পুলিশ ছুদিক থেকে অগ্রসর হয়ে বিপ্লবীদের ঘিরে 
ফেলল । যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করক্নে, স্থির করলেন । তিনি একটা 
শুকনো পুকুরের মধ্যে আশ্র9 নিলেন । 

পুলিশ এগিয়ে আদতে লাগন । মতীন্দ্রনাথই প্রথমে গুলী কর:সন। পুলিশ পক্ষ 
রাইফেলের গুলীতে উত্তর দ্বিল। পাঁচ বীর অনবরত গুলী চালিয়ে যেতে লাগলেন । 
পুলিশ পক্ষে বহু হতাহত হল। হঠাৎ একট। প্লাইকেলের গুলি এসে চিন্তপ্রিয়ের 
বক্ষ তেদ করল। এর পরে আরেকটা গুলী এসে যতীন্্রনাথের উরুপেশে বিদ্ধ 
হুল। যতীন্ত্রনাথ এবারে যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। তিনি সাদ! দিশান 
উড়িয়ে দিলেন। তখন চিত্তপ্রিয় নিহত । যতীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক আহত । 
ষত্তীণ পালও সামান্য আহত। এই অবস্থায় বিপ্লবী! ধৃত হলেন। পরান 
১*ই সেপ্টেপ্বর সকাল নয়টার সময হাসপাতালে ঘতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। 

১ল! অক্টোবর বাঁলেশ্বরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে মনোরঞ্জন, নীরেন এবং 
যতীশের বিচার আরম্ভ হল। ১১ই অক্টোবর ট্রাইবুনাল রায় দিল। মনোরঞ্জন 
ও নীরেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । যতীখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ৭গিত কর! 
হল। মনোরঞ্জন ও নীরেন হাসিমুখে ফশীপির মঞ্চে আরোহণ করলেন । শেষ 
পর্বস্ত জাপ্নানীর সাহায্যে বিপ্লব প্রচেষ্টা বহির্ভারতীয় মহলেও পরিত্যক্ত হয়। 
তার! বুঝতে পারেন, জার্মানীর ইচ্ছা! থাকলেও ভারতকে সাহাধ্য কর! তার পক্ষে 
সম্ভব নম্ন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব অহ্ষিত হবার পরে বিদেশে ভারতীয় 
বিপ্রবিগণ রুশিয়ার সাহাযো ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার দিকে মন দিলেন । 


৯৪ ভাগসতের দ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অঙ্ুশীলন সমিতি, 


বিপ্লবোত্বর রুশিয়। সাশ্রাজ্যবার্বিরোধী, এ জন্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা এই সম 
সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে মিলনে উৎস্থক হুলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত এই প্রচেষ্টাও 
সফল হয় নাই। বিপ্লবে পরে সমাজত্ত্রী রুশিযাও তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। 
তাই.মৌখিক নাহায্য প্রদর্শন করলেও তাদের পক্ষে ভারতীর স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় 
কার্ধকরী কোন সাহাযা কর সম্ভব হয় নাই। এক কথায় ভারত তাব স্বাধীনত! 
প্রচেষ্টায় সোভিযেট রুশিয়ার কাছ থেকেও কোন সাহাধ্য পায় নাই। কিন্তু এ 
সত্বেও ভারতীয় বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টার মূল্য কম নয়। জনৈক মাকিন মনীষা 
ভারতীয়দের এই প্রচো সম্পর্কে বলেন, “আজ বিপ্লব প্রচেষ্টা মাত্রই আন্তজাতিক, 
কিন্ত আমার মনে হব ভাপতই এই পথ প্রথম দেখিয়েছে । গুরুত্ব ও ব্যাপকতাব 


দিক থেকে এ ধরণেব প্রচেষ্টা এর আগে আর হয়নি ।' এই মনীষীর নাম 
মিষ্টার স্পেলম্যান | 


ভাঁর়তের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও_অগ্ুশীলন সমিতি ৪ ৫. 


শপ্তম অণ্রযাত্ত 
সশক্স বিপ্লব প্রচেষ্টার পরে 


১৯০৫-৬ সালে খন ঢাক। অনুশীলন সমতি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় এ সময়ই 
আসাম বেগল রেল যে স্থাপিত হচ্ছিল। পুলিনবাবু চেষ্ট! কবে এ সময় সমিতির 
কিছু কর্মীকে আসামে পাঠিয়ে রেলে তাণ্বে চাকুরির ব্যবস্থ। করেন। সমিতির 
বিপদে আপদে কর্মীর! সেখানে "গয়ে আয় নিতে পারবেন, এই ছিল তার 
আভিপ্রায়। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আবন্ত হল ভারতরক্ষ/ আইনে বিপ্রবীদের 
ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার চলতে লাগল । ব।ংলারদদেশ আইন জারী হল যে, সঙ্গে 
স্ত্রীলোক না থাকলে কাবে। বাড়ী ভাডা নে ওযা] বা দেওয়। বে-মাইশী। স্থতরাং 
বিপ্লবীদের পক্ষে বাডা ভাভা পায় দক্ধব হয়ে ঈঠল। ফলে মাসামেই বিপ্রবীদের 
স্থান করে নিতে হন। অন্রশীলনের বিপ্রবীব। আসামে চাবটি বাভী ভাড1] করলেন । 
ফেরারী বিপ্লবীব| এখানেই স্থাধীভাবে থাকতেন। বাংলা দেশে প্রয়োজন 
শনুযাঘী কাজ করে আবাব গিদে আসামে গৌহাটিততে আশ্রগ্ নিতেন। নলিনী 
ঘোষ দালান্না হাউস থেকে পাল্ধে প্রথমে চন্দননগরের মনতিধাবুর নিকট চলে 
এলেন। এব পরে উত্তবপাড়ার অধ্েন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিষে এলেন গোৌহাটিতে 
সমিতির গোপশ আশ্রয় কেন্দ্রে । এই সময় অন্থশীলনের ফেরাবী বিপ্লবীদের 
মধ্যে ছিলেন নলিনী ঘোষ, নলিনী বাগচী, সতীশ পাকড়াশি, কৃষ্ণলাল সাহা, 
প্রভাস লাহিড়ী, মণীজ্্র রা» নরেন ব্যানাজী, প্রবোধ দাসগুপ্ত, তারাপ্রসন্ন বল, 
তারিশী মজুযদার, অমুত সরকার, 1শকুঞ্জ পাল, প্রবোধ বিশ্বাস, গোবিন্দ কর, 
শশীশেখর সান্তাল, জিতেশ লাহিডী প্রভৃতি । এদের জগ্ঠই গৌঁহাঁটিতে চারটি 
বাঁড়ী ভাড়া হয়েছিল। প্রথমটি আটগাঁও হাউস, জেলখানার পূর্ব দিকে । দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় বাস। ছিল উজান বাজারে এবং চতুর্থ বাস। ছিল ফ্যান্সী বাজারে । 
স্থায়ী ফেরারী বিপ্লবী ছাড়। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাছুগোপাল মুখার্জী, 
যুগান্তরের সতীশ চক্রবর্তী এখানে এনে থাকতেন । কিন্ত হঠাৎ একদিন কগকাতায় 
রুষ্ণ সাহা গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারের পর পুলণ ভাব কাছ থেকে এক স্বীকারোক্তি 
আদায় করল। স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ গোঁছাটির আশ্রদ্ন কেন্্রপমূহের বিষয় 
জানতে পারে। বাংল! পুপিশের ফেরার ওয়েদার এবং লোম্যান তংক্ষণাৎ 
'ছুটলেন গৌছাটি অভিমুখে । ১৯১ সালের »ইজবাগ্যারী রাত তিনটে বিপুল 
বাহিনী নিয়ে তীর! ঘিরে ফেললেন আটগাও হাউস। বিপ্রবীরা পালা করে 


পাছার দিতেন সমত্ত কেন্দ্রেই । আটগাঁও হাউসে রাত একটা পর্বস্ত পাহারা 
ছিল প্রভাস লাহিড়ীর । পরবর্তী পাহার। মণদীজ্্র রায়ের । মণিবাবু হঠাৎ এসে 
সবাইকে জাগিয়ে তুললেন-_পুলিশ এসেছে, সবাই প্রস্তুত হও । লাফিয়ে উঠলেন 
নলিনী ঘোষ এবং পেছনে পেছনে অন্য সবাই বাইরে এসে দাড়ালেন ৷ দেখ! 
গেল যে, প্রায় ১৫* জন মিলিটারী পুলিশ এবং ২৫৩০ জন অফিসার বাড়ী- 
খানাকে ঘিবে আছে । 

অবস্থা দেখে নলিনীকাস্ত বুঝলেন, সন্মুধ-সংগ্রায় করে পুলিশব্যুহ ভেদ কনে 
বেরিয়ে যেতে হবে, নতুবা মৃত্যুবরণ । নলিনীবাবুই প্রথমে গুলী ছোড়েন। 
প্রথম গুলীতেই একজন “মর গিরা” বলে ভূপতিত হল । এর পরে দুই দলে অনবরত 
গুলীবিনিষয়। পুলিশের অসংখ্য রাইফেলের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মাত্র ৪টি 
রিভলভার | একটা রাইফেলের গুনী “পে এভানবাবুর উরুদেশে ধিন্ধ হল । রক্তে 
পরিধো বন্ধ ভিঙ্জে গেন। কিন্ত তবুও তিনি গুলী চালিষে যাচ্ছেন । নলিনীবাবু 
এই সময়ে বলে উঠলেন, “ম্বামরা তে পাচছজন, এখানে চারজন কেন?” তিনি 
গুলী বন্ধের নির্দেশ দিলেন । অপর পক্ষে পুলিশও থেমে গেল । দেখা গেল 
দেয়াল টপকে পাশের বাড়ীতে যাবার একট! পথ আছে। বিপ্লবীর1 বুঝলেন, 
মণীদ্্র রা এই পথ দিয়েই পালিষে গেছেন । এবার নলিনীবাবু আদেশ 
ধিলেন_-*পালা9"। এ পথেই সকলে বাইরে এলেন । মাহত পা নিয়ে 
প্রভাসবাবু বেশী দর যেতে পারলেন ন|। সকাল ১০টার সময়ে কামাধ্য। পাহাে 
তিনি ধর] পড়লেন । সেই দিনই শ্মখ/নে এক মডার বিছানার মধ্যে পুলিশ মণীন্ত্র 
রায়কে গ্রেপ্তার করে । 

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার আগে গৌহাটির নবগ্রহ পাহাড়ের পূর্বদিকে পুরাঁতন শিল্পং 
(রোডের দারে বিপ্লবীরা মিলিত হলেন কর্তব্য স্থির করার জন্য । পুলিশ এসে 
তাদের ঘিরে ফেলল । বিপ্লবীর! যথাসাধ্য বাধ! দিলেন । কিন্তু এই অসম 
সমরে তারা পেরে উঠলেন ন।। প্রথমে তারাপ্রসম্ম বল আহত হয়ে ধরা 
পড়লেন। এর পরে গ্রেপ্তার হলেন নরেন ব্যানার্গা। নঙিনী ঘোষের 
গুলীতে চণ্ডী ও দণ্তী নাষে ২জন পুলিশ আহত হুল। কিন্তু অন্য 
২ ছ্রন পুলিশ এসে হঠাৎ তাঁকে পেছন দিক থেকে জাপটে ধত্বল । তিনি গ্রেপ্তার 
হলেন। কিন্তু গ্রেপ্ার হবার আগেই তিনি নলিনী বাগচী এবং গ্রবোধ দাসগুপ্তকে 
আদেশ দিলেন_-“তোমর] গুলী বন্ধ করঃ সরে পড়। কেউ তোমাদের দিকে 
নজর দিচ্ছে না| বিপ্রবীদ্বয় ইতত্ততঃ করছিলেন। তখন নলিনী ঘে|ষ দৃশ্বরে 
বললেনঃ «আমি দলনেতা । দর্সনেতা রূপে আমি “তোমাদের আদেশ করছি। 


ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ৯৭ 
গী 


আর কালবিলম্ব না করে তোর] মরে পড়। পুলিশ অন্যমনস্ক আছে, তোমরা 
হয় তো[চলে যেতে পারবে ।” অনিচ্ছা সত্বেও দুইজন স্থান ত্যাগ করলেন। 

এর পরে গৌঁহাটির শুন্ত আশ্রয়গুলি সবই পুলিশের নজরে এল। বিচারে 
নলিনী ঘোষ ৭ বৎসর, প্রভাস লা।হড়ী ৩ বতসর এবং নরেন ব্যানাজি ও তারা” 
প্রসন্ন বল ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডত হলেন । 

নলিনী বাগচী এবং প্রবোধ দাসগুপ্ত মুসলমানের ছদ্মবেশে হাটা পথে চলতে 
লাগলেন। অনাহারে এবং পথশ্রমে ক্লাস্ত তারা । ৬ দিন পরে লামভিং স্রেখনে 
পৌঁছলেন । রেলের টিকেট কিনে তার! নৈহাটা এবং হুগলী হয়ে বিহারে চলে 
এলেন । তীদের অর্থাভাব দেখে আচার্য কূপালনী কিছু অর্থ সাহায্য করলেন । 
কিন্তু বিহারে বসে থাকলে যে তাদের চলবে না। কলকাতায় এসে অন্তান্ত ফেরারী 
বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। প্রবোধ দাসগুপ্ত কলকাতায় এসেই 
খর] পড়ে গেলেন। নলিনী বাগচী ও কিছুদিন পরে কলকাতায় চলে এলেন। 
কিন্তু ট্রেনের মধ্যে তিনি ভয়ানক অনু হয়ে পড়লেন। প্রথমে নিদারুণ জর ও 
পরে বসস্ত দেখ দিল। কলকাতাব কোন আশ্রম তার জানা ছিল না। শেষ 
পর্স্ত বসম্ত রোগে অর্ধচেতন অবস্থায় গডের «াঠে গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। 
ইতিমধ্যে সতীশ পাকড়াশী অন্য পথে কলকাত য় এসে পৌছেছেন। নলিনী 
বাগচী তাঁর ঠিকানা জানতেন না। কিন্তু বোন বাসায় আছেন তা বিহারে 
বসেই জানতেন। তিনি এক পথিককে দিয়ে সেখানে সংবাদ দেওয়ার চেষ্ট 
করলেন । সংবাদ পেকে নৃতীশবাবু এদে নালমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু 
ফেরারী বিপ্লবীকে হাসপাতালে অথবা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা! কর চলে না। 
সতীশবাবু নিজেই বগস্তরোগীর চিকিত্সার ভার নিলেন। দিনে রাত্রিতে বিশ্রীম 
নেই। তিনি রোগীর সেবায় রত। নলিনা ক্রমেই চেতন| হারালেন । কিন্তু 
সৌভাগ্যের বিষয় ৭1৮ দিনের মধ্যেই রোগ নিবাময়ের লক্ষণ দেখা গেল। ক্রমে 
নলিনী সেরে উঠলেন। এই সময়ে ফেরারী বিপ্লবী তারিণী মজুযদার এসে 
নণিনাকে নিয়ে ঢাকা চলে গেলেন । ঢাকার ২৮নং কলতাবাজ্ার গ্্রটে হরি- 
চৈ. দের নামে এক বাসা ভাড়া কর! হয়েছিল । তারিণী এবং নলিনী সেধানে 
এসে উঠলেন । কিন্ত কেমন করে জানি পুলিশ সংবাদ*পেল। সেদিন ১৯১৮ সালে র 
১৫ই জুন । শেষরাত্রি ৪টার সময় পুলিশ এসে এ বাড়ীতে হানা দিল । পুলিশ দলে 
ছিলেন ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেনভেষ্ট এবং গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর বসস্ত মুখাজী : 
ছুইজন দারোগা, হেডকন্ট্রেখস পাতি্াম সিং এবং অপংখ্য পুলিশ । তারিদী 
শেষ 'ত্রে উঠে নিয়মিত ব্যায়াম করছিলেন । মলিনীও ব্যায়ামের জন্ত প্রস্তত 
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হুচ্ছিলেন। হঠাৎ দেপা গেল এক ব্যক্তি দেওয়ান টপকে ভিতরে এসে দরজা খুলে 
দিল। এর পরেই পুলিশ সদনবলে ভিতরে ঢুকল। তারিণী সমস্ত বুঝে যণার 
পিস্তলটি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন । এই সময়ে ইন্সপেক্টর প্রফু বিশ্বাস 
এগিয়ে এলেম । তারিণীর প্রথম গনী তার কপাল বিদ্ধ করল। তার জআ্বাঘাত 
গুরুতর ছিল না। তবুও তিনি মৃতের ম্যায় ভান করে পড়ে রইলেন। যতক্ষণ 
সংগ্রাম চলেছিল তিনি আর উঠবার চেষ্টা করেন নাই ৷ তারিণীর কাছে বতক্ষপ 
গুলী ছিল তিনি গুলী চালিয়ে যাচ্ছিলেন । ত্তার দ্বিতীয় গুলীতে গোয়েন্দা ইন্স- 
পেক্টুর বসস্ত মুখাজ। গুরুতর আহত হলেন। কয়েকদিন পর্যস্ত তার ঝাচার আশা 
ছিল নী। কিন্তু পুলিশদল সংখ্যার বহু ছিল। বাধা পেয়েও তাঁরা অগ্রসর হতে 
লাগল । তাবিণীর মশার পিস্তলের গুলীর প্রত্যুত্তরে তারা রাইফেল থেকে অনবরত 
গুলী চালিয়ে যাচ্ছিল । নলিনী বাগচীও তারিণীর পাশে এসে দাডাপেন। তার 
প্রথম গুনী হিণ পুনিশ স্বপা।রন্টেনভেউকে লক্ষ্য করে। কিন্তমে গুলী অল্পের 
জগ্ ব্যর্থ হল। ছুই পক্ষেই গুলী চলতে লাগল। পুলিশ দলে তিনজন নিহত 
হল। এর মধ্যে একজন পাতিরাম সিং। যতক্ষণ জীবন ছিল তারিণী গুলী 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই অসম যুদ্ধ বেশীঙ্গণ চলতে পারে না। সহসা 
একট। রাইফেলের গুলী এসে তার বুকে বিদ্ধহল। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে 
পতিত হলেন । মৃতদেহ ঘখন পুলখের হস্তগত হল দেখ! গেল দেতভেব বহু 
স্থীনই গুলীবিঞ্ক। নলিনীর পক্ষেও সে গুশীবুষ্টির মধ্যে বেশীক্ষণ টিকে থাকা 
সম্ভব হল ন।। তিনিও গুঞ্চতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। কিন্ত তা সত্বেও 
তংক্ষপণাৎ উঠে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক হাতে দেয়াল ধরে অন্ত হাত গুলী 
চালাতে লাগলেন । কিন্তু নলিনীর পক্ষে এ বুদ্ধ বেশীক্ষণ চালানে৷ সম্ভব 
হুল না। অল্প সমহয়র মধ্যেই তিশি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। তীর 
ুমূহূ দেহ পুলিশের হস্তগত হল। হাসপাতাণে নলিশীর মৃত্যু হল। পুলিশ তার 
পরিচয় জানবার জগ্য বনু চে করেছিল। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু মুখে দা ডিয়েও 
আপনার পরিষ্তপ্ন জানাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বিপ্লবীর নাই । বিপ্রবী ৪০01909015৫, 
0009/900 00 8050178 চলে যাবেন। এজন্ত তাব বন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। 
মৃত্যুর আগে বার বার জিজ্ঞ/পিত হরেও নলিনীর একথাত্র উত্তর-_900% ৫19- 
(010 1716, 1,951 1005 019 09806091151, বিপ্রবীর চক্ষু কিছুক্ষণের মধ্যেই 
চিরতরে নিমীলিত হল । নলিনী বাগচী বীর শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। 

" কলতাবাজ্জারের ঘটন! বেদিন হয় তার দিন পনের আগেকার কথা । ১৯১৮ 
সালের ২৭শে মে গৌহাটি থেকে চলে এসে বিপ্কবী নিকুঃ পাল আশ্রন নিয়েছেন 
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সিরাজগঞ্জে এক গোপন গৃহে । তার সঙ্গে রয়েছেন বিপ্লবী গোবিন্দ কর। পুলিশ 
চরের মুখে তাদের সংবাদ পেল। গভীর রাত্রিত গৃহে হানা দিস পুলিশের বড় 
সাহেব, একজন ইনসপেক্টুর, ছুজন দারোগা, একজন হাবিলদার, এবং ছন্বজন 
কন্গ্লেব্ল। স্থানটি নিকটব্তা রেল ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে ঘাটঘরিয়। থানার 
তেনজিন। গ্রামে । বিপ্রবার] পুলিশ-বেষ্টিত বুঝতে পেরেই শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে 
উঠে বাড়ীর বাইরে এলে দাড়ালেন । একটা টিলার মত উঠ জায়গায় দাড়িয়ে 
দুজনে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুসী করতে লাগলেন । কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ 
সঙ্গী শিকু$কে বললেন “মামি গুলী চালাচ্ছি । তুমি পাশের পার্ট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে 
পালিয়ে যাও ।* নিকুঞধ গুলী চালাতে চালাতে পাট ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালিয়ে 
গেলেন । গোবিন্দও বিছুক্ষণ পরে নিজের রিভালভরটি ফেলে দিয়ে বললেন, “এবার 
ভাঁমব] আমাকে ধরতে পার”। গোবিন্দ সংগ্রামে গুলীবিদ্ধ হয়েছিল । পরে 
১৯২৬ সালে কাঁকোরী ষডযস্ত্র মাযপায় তিনি সারা জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ! 
এই সময়েও তীর দেহে বুলেটের দাগ ছিল । দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকুগ্ত পাল ১৯১৬ 
সালের ১ল! ডিসেম্বর আগে একবার ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু জেল থেকে 
পালিয়ে এসে আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেন। গৌগটিতে তিনি ফেরারী 
বিপ্লবী রূপে বাস করছিনেন। 

১৯০৬ সাল (খেকে ১৯১৮ সাল পর্বস্ত একটানা বার বছর ধরে সরকারের সঙ্গে 
বিপ্রবীর্দের যে সংগ্রাম চলছিল কলতাঁবাজার সংগ্রাম তারই শেষ অধ্যায় । ১৯০৬ 
সালে পূর্ববঙ্গ লাট ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গ লাট এ, ফ্রেজারকে হত্যার প্রচেষ্টায় 
এ অধ্যায় আরস্ত «বং ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন কলতাবাজারে এ অধ্যায় শেষ। 
বিপ্লবী সংগ্রামের এপর্ব এফুল্প চক্রবর্তী, গ্রফুল চাঁকী, ক্ষুদিরাম, সত্যেন বস্থ, 
কানাই লাল, যতীন মুগার্গী, চিত্তপ্রিয়, নীরেন» মনোরঞ্জন, তারিণী মজুমদার এবং 
নলিনী বাগচা প্রভৃতির আত্মদানে সমুক্জল । বিপ্রধী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ত 
হয় ১৯২৩ সালে। 
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অষ্টম তপ্র্যাগ্ন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 


১৯১৭ সালে বুঝা গেল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে । তাই ব্রিটিশ বা হাতে 
ডান হাতে উপহার দেবার জন্য উদ্যোগী । ভান হাতে এল মল্টেগু চেমসজোড 
শাসন সংস্কার আর ব| হাতে «এল কঠোর নিশ্পেষণী রাউলাট আইন । এর 
আগে ভারত রক্ষা আইন ছিল সাময়িকঃ আইনের মেগ'দ ছিল যুদ্দের স্ময় পর্যস্ত। 
স্থতরাং যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ১৯১৭ সালের ২৩শে [ডসম্বর সরকারী আদেশে 
লগ্ন হাইকোটের বিচারপাত মিঃ রাউলাটকে প্রেসিডেণ্ট কবে বোম্বাই হাই- 
কোটের বিচারপতি বেমিল স্কট, মাদ্রা্স হাইকোটেএ বিচারপাতি খাশ্বী এবং উত্তর 
প্রদেশের শ্যার ভানি লোভেট ও কলকাতার প্রভাসচন্জ্র মিত্রকে সন্ত করে কামটি 
গঠিত হল বিপ্রবান্দোলন দমন বরার কৌশল উদ্ভাবনের উদ্রোশ্য | যুদ্ধ শেষ হবার 
আগেই ১৯১৮ সালের ১৪ই এপ্রিল কমিটি রিপোর্ট পেশ করল । এই রিপোটই 
সিডিখন কমিটি রিপোর্ট ব! রাউলাট কমিটি রিপোর্ট নামে খ্যাত। কমিটি বিপ্লব 
আন্দোলন দমন করবার জন্য এক আইনের খসড়াও পেখ করলেন । আইনের 
কগোরতা দেখে সমগ্র দেশে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। কিন্তু 
সরকার অনমনীয়। প্রতিবাদ সত্বেও ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ মেদিনের 
সরলারী বিধান পরিষদে এ বিল গৃহীত হল। আইনের কঠোরতা মহাত্মা 
গান্ধীকে পর্যস্ত বিচলিত করেছিল | তিনি বড়লাটের নিকট আবেদন করেছিলেন 
যে এ আইন যেন বিধিবদ্ধ না হয়। তিনি ঘোষণ! করণেন ষে» এ আইন বিধান- 
সভায় গৃহীত হলে তিনি সত্যাগ্রহ' মারস্ত করবেন । অনুযায়ী ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ 
পালিত হবে স্থির হল। হরতালের দিনে কয়েক স্কবানে জনতার বিক্ষোভ 
আইনের সীমা লঙ্ঘন করে। দিল্লী প্রভৃতি কয়েক স্থানে পুলিশের গুলীতেও 
কয়েকজন হতাহত হল। ৯ই এপ্রিল পাঞ্জাবে ডঃ সত্য পাল এবং ডঃ কিচলুকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ১০ই এপ্রল প্রাতবাদে অমুতসরে হরতাল পালিত হুল। 
জনতা দলবদ্ধভাবে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে । পুলিশ তাদের 
ছত্রতঙ্গ করবার জন্য ২ বার গুলীবর্ণ করে । ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকটি সরকারী 
অফিস -পুঁড়য়ে দের়। ১১ই এপ্রিল শহরে সৈম্থ মোতায়েন করা হল । শাস্তি 
রক্ষার ভার জেনারেল ভায়ারের উপর অপি হল। ১২ই এপ্রিল সভা-সমিতি 
নিষিদ্ধ হল। কিন্তু আদেশ অম্নান্ত করে ১৩ই এপ্রিল প্রায় দশ হাজার লোকে 


এক জনতা জালিয়ানওয়ালাবাঙ্গে এক সভায় সমবেত ছল । জনতা সম্পূণণ নিরগ্থ 
থাক সত্বেও জেনারেল ভায়ার কামান-বন্দুক নিয়ে এসে তাদের উপর গুলীবর্ধণ 
করেন। সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৩৯, আহত প্রায় দেড় হাজার । 
বেসরকারী হিসাবে নিহুত প্রায় এক হাজার । এর পরে সামরিক আইন জারী 
হল। জনতার উপর কয়েকদিন ধরে বর্ণনাতীত অত্যাচার চলতে লাগল। 

১৯২০ সালের ১৪ই মে সেভার্স সন্ধির শ্সমূহ প্রকাশিত হল। তুকীর 
স্থলতানকে কনস্তান্তিনোপলে মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী করে রাখা হল। তু্কা 
সাআাজ্যকে আরব, প্যালেষ্ঠাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়। প্রভৃতি নান। অংশে বিভক্ত 
করা হল। যুদ্ধের সময়ের আশ্বাসবাণী অশান্ত করে এপ হীন শত আরোপ 
করাতে ভারতীয় মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠল । এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী 
বিক্ষুদ্ধ মুসলমানদের পাশে গিয়ে ঈাড়ালেন। এলাহাবাদে নিখিল ভারত মোমলেম 
লীগের সম্মেলনে তান অসহযোগ প্রস্তাব আনজেন। ২৭ণে মে বোস্বাই-এ 
খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজীব অসহযোগ প্রন্তাব গৃহীত হল। এদিকে পাঞ্জাবে 
অতাচার সম্পর্কে কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল ২৫শে মাচ। 
কিন্তু গান্ধীজ। খিলাফত আন্দোলনের প্রাাতই আধকতর গুরুত্ব আরে।প করলেন। 
এ সম্পর্কে এতিহাসিক রমেশচজ্জ্র মজুদ্দার বলেন, “গাঙ্গীজী এই আন্দোলনকে 
ভারতের মুত্তি-সংগ্রামের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলিলেন এবং ১৯২ পালের প্রথমে 
খিলাফত আন্দোলনই তাহার কাছে গুরুতর বাঁলয়া মনে হইল। তাহার নেতৃত্বে 
অনেক হিন্দুও ইহাতে যোগ দলেন। গাম্ধীজী যুক্তি দেখাইণ্ন বিপদে সহায়তাই 
বন্ধুত্বের পরিচার়ক | যাঁদ মুসলমানের বিপদে আমর! সাহায্য না কার হাহা 
হইলে [হন্দু মুনলমানে এঁক্য অসম্ভব । এই যুক্তি খুব উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ 
নাই, ।কন্ত গান্ধীজী জাতীয়তাবাদের মুল সুত্রটিই তুলিয়া গিয়াছিলেন। কোন 
দেশে বিভন্ন সম্প্রদায়ের এঁক্যে একটি জাতি করিতে হইলে তাহার স্বগ্রধান 
উপাদান এই যে, এই বতিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির সহিত অপরের যে অঙ্বন্ধ, 
দেশের বহিভূত অন্ত কোন গোষ্লীর সছিত একটিরও তশুরূপ বা আঁধকতর ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ থাকিবে না। যাঁদ থাকে তাহারা! এ জাতির অন্ততূক্ত হইতে পারে না । 
ভারতীয় মুঘলমান সম্প্রদায় যদি ভারতীয় হিন্দু অপেক্ষা! তুরস্কের বা অন্য দেশের 
মুসলমান সম্প্রদায়কে জঁধকতর ঘনিষ্ঠ মনে করে তবে হিন্দু মুসলমান মিলিয়। 
ভারতে এক জাতি গঠন অসম্ভব 1” ( বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৮২ ) 

১লা এবং ২রা জুন কেন্দ্রীয় খিলাফত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হল। গ্ান্ধীজী 
পূর্ণ সমথন জানিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। গান্ধীজীর ০্তৃত্ে ১লা 


১০২ ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অস্তসীগন সমিতি 


আগষ্ট হরতাল ঘোষণা করা হল। এর পয়ে ১৯২* সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হুল | মূল প্রস্তাবে বলা হল যে তুরস্কের 
প্রতি অবিচার এবং পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যচার এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শান্তি 
বিধানের একমাত্র উপায় স্বরাজ প্রতিষ্ঠা । ৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের সাধারণ 
অধিবেশনে গান্ধীন্ত্রীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হুল । পরবতা সাধারণ অধিষেশনেও 
গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল। চিত্তরঞ্জন বিপ্রবীদের নিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করতে গিয়েও শেষ পর্ধস্ত গান্ধীজীর নিকট আত্মন মর্পণ করেন । 

এর আগেই ১৯১৯ সালে শাপন সংস্কার প্রবগনের সঙ্গে সঙ্গেই |ডনেম্বর মাল 
থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়! হতে লাগল | ধারা আন্দামানে "ছিলেন 
তারাও ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেলেন । 

মুক্তির পরে পুলিনবাবু কিছুদিন ফরিদপুরে ন্বগৃহে অস্তরীণ ছিলেন । কিছুদিন 
পরে অন্তরীণের নিষেধাজ্ঞা! শিথিল হলে তিনি পুর্ববঙ্গে ঢাকা» চট্টগ্রাম এবং কুমিজা 
ঘুরে এলেন । সবত্র মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা» দীর্ঘ কারাবাসের পরে 
বিপ্লবীদের মধ্যে এক নিদারুণ অবসাদ । অন্যদিকে গান্ধী আন্দোলনের অপূর্ব 
উন্মাদনা ৷ এই সঙ্গে এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি জনতাকে যেন বিভ্রান্ত 
করে তুলেছে । এই অবস্থায় পুপিনবাবু তার বিপ্লবী কারক্রমে বিশেষ সাড়। 
পেলেন না । 

কিন্ত এসত্বেও গান্ধীজী বুঝলেন, বাংলার বিপ্লবী কর্মীরা তার অসহযোগ গ্রহণ 
না৷ করা পর্যস্ত এর সাফল্য হতে পারে না। তিনি দেশবন্ধুর নিকট পুলিনবাবুর 
সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন। দেশবন্ধু পুলিনবাবুকে স্বগৃহে আহ্বান 
করে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে উভয়ের মধ্যে 
আলোচনা হল। তিনদিন ধরে আলোচন! চলেছিল। গান্ধীজী পুলিনবাবুকে 
আহংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করতে বললেন। গান্ধীজী বললেন ষে, বৈপ্লবিক 
প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে তথন অহিংস অসহযোগ নীতি একমাত্র পথ এবং এই 
পথেই স্বাধীনতা আসবে । কিন্তু পুপিনবাবু বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ব্যর্থত। শ্বীকার 
করলেন না এবং অহিংস অপহযোগ নীতিতে ষে স্বাধীনত। আসবেই এই আশ্বাস 
বাণীতেও আশ্বস্ত হতে পারলেন না। ঘয। হোক? শেষ পরধন্ত আলোচন। ব্যর্থ হপ। 
আলোচনার প্রারস্তে গান্ধীজী বলেছিলেন, পুলিনবাবুকে তিনি স্বমতে আনবেনই । 
কিন্তু তিনদিনের আলোচনার খেষে তিনি বগলেন, প্রথমে যদি বিশ্বাস না থাকে 
তবে যুক্তি চগতে পারে না। পুলিনবাবু এ সম্পর্কে বলেন, “গান্ধী পরিষ্কার 
ভাবেই বুঝিলেন যে তিনি আমাকে তর্কে পরাভূত করিয়া তাহার শ্বমত গ্রহণ 


ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ওগুঅকুলীলন সমিতি ১৪৩ 


করাইতে পারিবেন না। আমি যে গান্ধীকে আমার শ্বমত গ্রহণ করাইতে পারিব 
ন| তাহা আমি ভালে! ভাবেই জানিতাম। সে অভিপ্রায়ও আমার ছিল না।” 
অন্য একটি কারণেও গান্ধীনীতি পুলিনবাবুর মনঃপৃত হয় নাই। তিনি 
গান্ধীজীর মোসলেম-তোষণ নীতিও সমর্থন করতে পারেন নাই । গান্ধীজীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের কয়েক দিন পরের ঘটনা । নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চিত্তরঞন দাসের 
বাড়ীতে পুলিনবাবু বসে আছেন। সৌকত আলি প্রমুখ কয়েকজন মুদলমমান 
নেতাও সেখানে ছিলেন । গান্ধীজী মোপলা বিদ্রোহ সম্পর্কে কথা বলা ছলেন । 
মোপলাগণ জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করছে, এই কথাই হচ্ছিল। প্রসঙগক্রমে 
গান্ধীজী অহিংসার গুণ বর্ণনা] করতে আরম্ভ করলেন । একজন মুমলমান নেতা 
বলে উঠঙ্েন, “ধর্ষের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা কিন্তু অহিংস থাকতে পারব ন1।” 
গান্ধীজী বললেন, “পে অধিকার তো আপনাদের আগেই দেওয়া! হয়েছে।” 
তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দাড়িয়ে বললঃ “তবে ধর্মের ভন্য গয়োজন হলে 
আমরাও কি হিংস। নীতি অবলম্বন করতে পারব ?” গান্ধীভী বললেনঃ “না ন 
তামরা পারবে না । কারণ তোমাদের ধন্ধে হংস! সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্ত 
সৌকত আলি মুসলমান, তাদের ধর্ষে হিংসার স্থান আছে।” হিন্দু যুবকটি বলল» 
“কেন গীতার মধ্যে তো হিংসা আছে ।” কন্তু গান্ধাজী বললেন, “তোমরা 
গীতার যে অংশের এরূপ অর্থ কর. তা ঠিক নয়।” সে দিন এ বৈঠক 
থেকে পুলিনবাবু গান্বীবিরোধী মনোভাব নিয়েই ফিরলেন । তিনি নিঃদংশষে 
বুঝেছিলেন, গান্ধীজীর অন্িংস অসহযোগ নীতি দেশের পরাধীন মোচনের 
সহায়ক হবে না, উপরন্ত তার মোসলেম-তৌষপ নীতি ভারতের পক্ষে অনিষকর 
হবে। হয়েছেও তাহ । এতিহামিক রমেশচজ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেন» 
“গান্ধীর অসাধারণ ব্যক্কিত্বের ফলে এই মুসলমান-তোধণ নীতি ভারতের জাতীয় 
জীবনে এমনভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিল যে, দ্রুত বেগে বাড়িতে বাড়িতে এই 
শিকড় ভারতের জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাসাদকে ভাঙিয়। ধুলিসাৎ করিল। 
ইন্থারই ফলে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ দেশের বিভাগ ঘটিল। লর্ড কার্জন যাহা 
করিতে বার্থ হইয়াছিলেন গান্ধীভীর অযৌক্তিক মুসলমান তোষণের নীতি তাহা 
সার্থক করিয়। তৃলিল।” এই সময় কারামুক্ত বিপ্লবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুয়, 
সভাপতিত্ব করেন লাল। লাজপত রায়; পুলিনবাবু ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির 
লভাগতি। পুলনবাবুর ভাষণটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল. এপস. আর. দাঁস পুলিন- 
বাবুকে ভেকে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব করেন ফে, গান্ধী আন্দোলনের ক্রটি- 
গুলি জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে । পুলিনখাবু অন্মত হন এবং এস. আক. দাসের 
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সাহায্যে “ভারত দেবক সঙ্ঘ* নাম দিয়ে এক সংগঠন গডেন এবং “হুক কথ।” 
নামে এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রস্তাব হয় যে «শঙ্খ” নাঁম দিয়ে একখানি 
পত্রিকা প্রকাশ করা হবে । রবীন্দ্রনাথের নিকট কবিতা চেয়ে পাগানো হলে 
তিনি পুলিনবাবৃকে দেখা করতে বললেন। পুলিনবাবু শাস্তিনিকেতনে গিয়ে 
কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি পুলিনবাবুকে সর্বতোভাবে মাহায্য করবার 
গ্রতিশ্রতি দেন। 
গুলিনবাবু দুইদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাত৷ 
ফিরেই পুলিনবাবু “শজ্ঘ” পত্রিকা এবং ভারত সেবক .সজ্ঘের সাধারণ কর্মপদ্ধতি 
জানিয়ে কবির নিকট এক পত্র দেন। পত্রাস্তরে কবি পুলিনবাবুকে সহান্তৃন্টি 
জানালেন এবং এই সঙ্গে “*ঙ্খ” পত্রিকার জগ নিমুলিধত বন্তাটি পাঠালেন। 
সাধন কি তোর আফ্বে নেমে হটগোলেন কীধে ? 
খাঁটি জিনিস হয়রে মাটি নেশার প€মাদে । 
কথায় তো! শোধ হয় না দেনা, গায়েন জোরে চোর ছেলেনা 
গোলমালে ফ্ল কি ফলে যোডাতালির ছাদে ? 
কে বল তো! বিধাতারে তাড। দিষে ভোলায? 
হষ্টিকরের ধন কি মেলে যাদ্ুকরেব ঝোলাঘ ? 
মন্ত বড লোভের শ্ষে মত্ত ফাঁকি গোটে এসে 
ব্স্ত আশ! জাড়য়ে পড়ে স্বনাশের ফাদে | 
কবিতাটি “এগ” পত্রিকার গথম সংখ্যায় প্রকাশত হখযেছল। প ঘ্বকাধ এই 
সংখার জন্য বিপিন্চজ্জ্র পালও একটি প্রবন্ধ 'লথোছলেন। প্রবন্ধটি প্রক্জাণ কবে 
নলিনীকিশোর গুহ এর তীব্র সমালোচনা করেন। পু[লনবাবু এতে আপ্ড জানান । 
ফলে তাঁব সঙ্গে অনুশীলন সমিতির অন্যান্য সংক দের মতবিরোধ দেগা দেয় । তার। 
গান্ধীবিরোধিতা মেনে 'নতে চান না। পুলিনবাবু শ্নেহভাভন বমীদেব সঙ্গে দলা- 
দাঁল না! করে তাদের হাতে কশ্রভার ছেডে দিয়ে সরে ঈ্াডান। অগ্ভুশীলন সমিতির 
নেতৃত্বভার এর পরে নরেন্দ্র সেনেব উপর পড়ে । কিন্তু শান অল্পঃদন পরেই দল 
ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিখনে যোগ দেন । এব পরে মহারাজ ত্রেলোক্য চক্রবর্তী, 
প্রতুল গাঙ্গুলী, বেদারেশ্বর সেন, *মেশ আচার, লপীন্দ্রণাথ সেন সমবেতভাবে 
অন্নশশীজ্ন সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। 
অগ্ুশীলনের নব নেতৃত্ব সমিতির বৈপ্রবিক উদ্দেশ্টা অক্ষুণ্ন রেখে যত্দূব সম্ভব 
কংগ্রেস এবং গান্ধী নীতির সঙ্গে যোগসুত্র রক্ষা করে চলতে লাগল্নে। ঢাকাঃ 
কুঠিল।, রাঁজসাহী প্রভৃতি জেলায় কংগ্রেস-নেতৃত্ব অনুশীলনের হাতেই এসে গেল। 
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জন্যান্য জেলায়ও অনুশীলন সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে চঙ্গতে লাগল । 
অহ্থশীলনের এই সময়কার চিন্তাধার! ছিল এইরূপ £-- গান্ধী নীতির ব্যর্থতা এক 
সময়ে প্রকাশ ছুয়ে পড়বেই। ভারতবাসীর কোন আত্মত্যাগেই মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ 
ভারত ছেড়ে চলে যাবে না। ইতিমধ্যে গান্ধী আন্দোলনের সহযোগে ভারতে সশস্ 
গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে । আর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে বিপ্লবীদের 
হাতে। দ্বাধীনতার জন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম যখন আরভ হবে তখন জনতা আর অহিংস 
থাকবে ন!। বিপ্লবী নেতৃত্ব বি তাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে পারে তবে জনত। 
সে অস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেই । অনুশীলন সমিতির নেতাদের এই 
ধারণ। যে ঠিক তা ৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় দেখ! গিয়েছে। 
গান্ধী আন্দোলন এইভাবে এগিয়ে চললে! । ১৯২১ সাল অহীত হয়ে ১৯২২ 
সাল আরম্ভ হল। কারাগারে তখন প্রায় ৪০ সহত্রলোক। ১৯২২ সালের ৫ই 
ফেব্রুয়ারী একদল পুলিশ যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে ায় 
আন্দোলন দমন করতে । পুলিশ এখানে নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলী চালায়। 
গুলী ফুরিয়ে গেলে পুলিশ একটি ঘরে আশ্রয় নতে বাধ্য হয়। জনতা তখন এ 
ঘরে আগুন লাগয়ে দেয়। পুলিশ বাইরে আসতে বাধ্য হয়। তখন জনত 
তাদের আগ্রঘণ করে ২২ জনকে হত্যা করে । এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী 
আন্দোলন বন্ধ করে 'দলেন। 
আন্দেলিন বন্ধ হতেই ধার। কারাকক্ষে ছিলেন ধীরে ধীরে বাইবে এলেন । জন- 
তার উত্তেজনাও অনেকটা] কেটে গেল। অনুশীলনের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব এতদিন 
গাঞ্জীজীর আবেদন অনুসারে তাদের বেপ্লবিক প্রচেঞ্টী অনেকটা স্থগিত রেথে- 
ছিলেন। এই সময় গান্ধী আন্দোলন বন্ধ হওয়াতে তারা পুনরায় পূর্ণোগ্যমে 
বৈপ্লবিক সংগঠন আরম্ভ করলেন। এবারকার আন্দোলনে তার্দের কর্নপদ্ধাতির 
কিছুটা পরিবত্তন হল । এবারে ব্যক্তিগত হত্য। পরিত্যক্ত হল। ডাকাতি করে 
অর্থসংগ্রহও নিষিদ্ধ হল। এই নূতন কর্মস্চী নিয়ে বাংল! এবং বাংলার বাইরে 
বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন আরম্ভ হল। 
শচীন সান্তালের কাশী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে উত্তর প্রদেশে 
সমিতির কিছু ভিত্তি গড়ে উঠেছিল । পাণ্তাবের সঙ্গেও পূর্ব সম্পর্ক কিছুট। ছিল। 
এজন্য সমিতির নেতাগণ উত্তর প্রদ্দেশকে কেন্দ্র করেই বহিবিঙ্গ সংগঠনে মনোনিবেশ 
করেন। ১৯২* সালে এপ্রিল মাসে শচীন্্রনাথ আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে গৃহে 
ফিরেছেন । সমিতি তাঁকে কেন্দ্র করেই উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে বৈপ্রবিক কাজ- 
কর্ম আরস্ত করল । এর পুর্ব হতেই বাংল! দেশ থেকে কিছু কিছু বিপ্লবী কর্মী 
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কাশীতে গিয়ে কাজ করতে আরম্ভ কবেম। এঁদের মধ্যে কৃষিজার শশী মজুমদার 
একজন । অনুশীলনের এনেতা কেদারেশ্বর সেন এবং তরণী মোমও কিছুদিন 
কাশীতে ছিলেন । তার! দুজনেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ 
সালে উপেন্্র ধর এবং প্রবোধেন্দু রায় কাশীতে যান। উপেনবাবুর সঙ্গে 
বিচিত্রবাবুর পরিচয় হয় এবং ক্রমে হগ্যতায় পরিণত হয়। বিচিত্রবাবু পরে 
উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। রাসবিহারীর সহকর্মী নগেন্ত্রনাথ দত এর 
আগে কাশীতে ছিলেন। তিনি কাশী ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত হয়েছিলেন । 
দণ্জভোগকালে আগ্রা জেলে তীর মৃত্যু হয়। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে 
অনুশীলন নেতৃবৃন্দ যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীকে উত্তর প্রদেশে পাঠান। তাকে শচীন 
শাথের সঙ্গে যোগ দিষে পুরাতন সংগঠনকে নৃতন ব্ুপে গড়ে তুলতে বল হয়। 
যোগেশবাবু যখন কাশী যান তখন সেখানে অনুশীলনের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন 
নতীশচন্ত্র সিংহ। যোগেশবাবৃকে কাধভার বুঝিয়ে দিয়ে সতীশচন্্ বাংলাদেশে 
ফিরে এলেন। এই সময়ে কিছুদিন স্বামী সন্যানন্দ পুরীও কাণীতে ছিলেন! তার 
পূর্বনাম ছিল প্রফুল্ল সেন। সন্ন্যাসী রূপেই তিনি বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ 
করেন। কাশী থেকেই তিনি মালয়ে যান এবং রাসবিহ্থারী বন্থর সহকর্মী রূপে 
আজাদ হিন্? ফৌজে যোগ দেন সিঙ্গাপুর থেকে জাপান যাবাব সময়ে [বমান 


দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়! 

সংগঠনে ডাকাতি পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্তু অর্থ না হলে কোন কাজই চলে ন|। 
তাই টাক! জাল করে অর্থাভাব মেটাবাব চেষ্টা হয়। এজগ্ হায়দরাবাদ থেকে 
সরোজিশী নাইড়ুর প্তা৷ অঘোরনাথ চট্োপাধ্যায়কে আনানো। হল। তিনি 
রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ | শ্রামানী যার্কেটের উপরে তার সঙ্গে অন্ুশীদন নেতৃবৃন্দের 
আলোচনা হয়। গোৌহাটি সংগ্রামখ্যাত প্রবোধ দাসগুপ্ত এবং কাশী কল্যাণ 
আশ্রমের ব্রহ্মচারী শচীন চক্রবতীকে নিয়ে টাক! জাল আরম্ভ হল। কিন্ত অল্প 
দিনের মধ্যেই ২ জনেই ধরা পড়ে পাচ বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
যোগেশবাবু কাশীতে গিয়ে আরেকজন কর্মী পেয়েছিলেন শচীন বক্পীকে ৷ অন্যান্য 
কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মনোমোহন গুপ্ত, মন্মথ গুপ্ত এবং প্রণবেশ চাটাজী। শর 
চ্যাটার্জী পরে দলের বিশিষ্ট কর্মী চন্ত্রশেখর আজাদকে দলভূক্ত করেন। এ ছাড়া 
এসময়ে কাশা সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ছিলেন স্থদর্শন গাঙ্গুলী এবং 
জিতেন ভট্টাচাধ। হিন্ুু বিশ্ববিভ্ভালয় কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অগ্থিক। মৈত্র । 

আন্দামান থেকে ফিরে এসে শচীন্দ্রনাথ সান্ঠাল বৈপ্রবিক কাধের সঙ্গে সংযোগ 
রাখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি এই সময়ে এলাহ|বাদে ছিলেন । যোগেশ 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুপীপন সঙ্গতি ১০৭ 


বাবু এখানে শচীন্্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শচীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বাংলা- 
দেশের একজন নেতার সঙ্গে কথ! বলার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। ফলে কাশীতে, 
শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে রমেশ চৌধুরীর কথাবাণ্া হয়। কিন্তু আলোচনা বেশী দূর. 
অগ্রসর হয় নাই । এই সময় যোগেশচদ্র এবং শচীম্দ্রনাথের মধ্যে এক পরামর্শে 
স্থির হুয় যে, বড়লাট লর্ড রিডিং-কে হত্য। কর হবে। শচীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য 
বাংলাদেশে এসে দ্েশবন্ধুর কাছ থেকে কিছু অথ নিয়ে যান । ছেন্দালাল নামক 
জনৈক কম্মীকে সিমলাঁতে বড়লাটের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানে! হয়। 
কিন্তু ছেদালাল দুঁটচেত। কর্মী ন। হওয়ায় পরিকল্পন৷ বেশী দূর অগ্রসর হ* নাই । 

কাশা সংগঠন দু ভিত্তিতে প্র।তষ্তিত হওয়ার পবে যোগেশচন্দ্র অন্যান্য জেলার, 
প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রদেশের রাজধানী লক্ষৌছে সে পর্যস্ত কোন ব্প্িবী সংগঠন 
ছিল শা। ধোগেশচন্্র প্রতুল গান্গুলীর পত্র নিয়ে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের লঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন । তিনি লক্ষৌয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজে সবরকম সাহাযোর 
প্রতি দিলেন এবং +কছু অথ সাহায্েরও ভার শিলেন। যো”গশচন্দ্র শচীন 
বল্পসীকে লক্ষৌয়ের ভারপ্রাপ্ূ কমী করে বসালেন । 

“ই সমা কলকাতায় প্রতুল গাঙ্গুলীব সঙ্গে শসীন্দ্রনাথ সান্তালের আলোচন৷ 
হয়। দলের বহুপঙ্গ সংগণনের কর্মহচীছে হান কিছুট] পরিবত্ন চাইলেন। 
তিনি বললেন» বাংলাদেশে শীর্ঘ দিন ধরে বৈপ্লবিক কাজকর্ষের মধ্য দিয়ে বেপ্লাবক 
আন্দোলন দুটভিত্তিক হযেছে । কিন্তু বাহবঙ্গে হা হয় নাই। শচীন্দ্রনাথ 
বহি্বিঙ্গ সংগঠনের জনা সরুকারী কর্মচারী হত্যা। এবং ডাকাতি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 
কিছুট! স্বাবীনতা চাইলেন । প্রতুলবাবু এতে মম্মত হলেন না। এর পরে 
শচীন্দ্রশীথ এ বিষয়ে মহারাজ ত্রেলোকা চক্রনত্ীর সঙ্গে আলোচন। করেন । 
মহীত্বাজ কিছু উদ্ধার মত গ্রহণ করলেন । তিনি শচীন্দ্রনীথের কথার যৌক্তিকতা 
বুঝলেন । শেষ পর্বস্ত স্থির হল বহিবঙ্গ সংগঠন অন্য নামে চলবে এবং অবাঞ্চিত 
সরকারী প্নচাগীদের হত্যা করতে পারবে । ডাকাতি ব্যাপারেও সরকারী অর্থ 
লু*ন করতে পারবে । ফলে, শচীন্দ্রনাথ মূল অনুশীলনের সঙ্গে একমত হয়ে, 
কাজ করতে লাগলেন। ধুকপ্রদেশ এবং পাঞ্াব সংগঠনে এই নূতন কর্মহচী 
অনুযায়ী কা আরম্ভ হন। মহারাজ তাদের কয়েকটি প্িভলভার দ্বিলেন 
এবং আবে। কিছু অন্ত্রশক্ত্র দিবার গুতিশ্রতি দিলেন। বহিরঙ্গ সংগঠনে বোমা 
তৈরীর ব্যাপারে সাহাষ্য করার ভন্য যতীন্দ্রনাথ দাসকে তিনি শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেন। এই কর্মস্থচী অনুযায়ী পরে কাকোরী ভাকাত এবং 
স্যাগ্ডাস হত্য! অনুষ্ঠিত হয়েছিল । পুলিশের লাঠির ঘায়ে লাজপত নায়ের মৃত্যুর 
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জন্য জনতা! বিক্ষু্ধ ছিল। ফলেঃ এই সময় স্যাগ্ার্স হুতা। বিপ্লবীদের জনসমর্থন 
'লাডে সমর্থ হয়েছিল । কার্ধতঃ বাংল'র অগ্নশীলন সংগঠন এবং বহিরঙ্গ সংগঠন 
এক সংগগন রূপেই চরছিল। এই সময় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সর্বত্র জনপ্রিয় হওয়ায় 
দলের নাষ পরিবর্তন করাব একটা প্রস্তাব হয়। কিন্তু অনুশীলন বাংলাদেশে 
জনপ্রিয় বলে এ্ররূপ কোন পরিবর্তন কর] হয়ান। গাছাড। বহ্বঙ্গ সংগঠনকে 
বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের যে স্বাধীনতা দে ওয়। হয়েছে তার ফলে বাংল! সংগঠনে ও যেন 
আঘাত না লাগে এজন্য আলাদ! নামে চলাই স্থির হয়। স্থির হয় যে, 
বাংলাদেখেব দংগঠন মন্থশীলন সমিতি নামে এবং বহির্গ সংগঠন 
হিন্দুস্থান বিপাবলিকান এসোসিয়েশন নামে চনস্ব। ত্রিপুরা জেলার ভোলাচং-এ 
প্রতুল গাপ্লী, নরেন্দ্রমোহন সেন» মঙ্তাবাজ এবং শগীন্ত্রনাথ সান্যালের 
মধ্যে এক আলোচনায় এটা স্থির হয। মহারাজ শঠীন্দ্রনাথের হাতে এক পত্র দিয়ে 
যোগেশচজ্জকে সব কথ জানিয়ে খেন। এই সময আরো স্থির হয় তা, শচীগ্নাথ 
কাশীতে থেকে কাজ করবেন এবং যে!গেশচক্ছু কানপুবে থেক তাঁর সঙ্গে এবং 
ংগঠনের সঙ্গে সংযোগ বক্ষা করবেন। কানপুর ধাত্রাব আগে পোঁগেশচক্জ 
কাশীব শহর সংগঠনের ভাব শাঁজেন লাহিডাঁর উপব অর্পণ করে যান। কানপুরে 
'যোগেখচজ্রেব নাম হল পি. সি. রাষ। 
কানপুরে বিজয়কুমাব সিংহ, বটুকেশ্বব দত্ত এবং অঙঘকুষার ঘোষ খোগেশ- 
ঝাবুব সংস্পর্শে আসেন । অজ্যকুমার পরে ভারতীয় কম্ুনিষ্ই পার্টির সম্পাদক 
হয়েছিলেন । এই স্ময় যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সংগঠন সম্প্রলারিত হয়। 
বুন্দেলধগ্ড জেলার হামিরপুবে সংগঠন গডে ওঠে। হামিরপুর গ্রামের পণ্ডিত 
পরমানন্দ ছিলেন রাঁসবিহারীত্র সহকর্মী। আন্দামানে তিনি মহাবাছের সঙ্গে 
ছিলেন । যোগেশচদ্ ঠমনপুরী যড্যন্ত্র মাঁমলাব আপামীকফের সংস্পর্শে আসেন 
এবং এইভাবে বামপ্রসাদ বিমিল, আশফাকউল্লা! প্রভৃতি দলভুক্ত হন । এই সময় 
ভগৎ সিং দলের সংস্পর্শে আসেন। জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার ছিলেন লাভোরে 
ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক । তিনি পাঞ্জাবের বিপ্রবীদের সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষা করতেন! এই স্ত্রে সর্দার অজিত দিং-এর ত্রাতু্প,ত্র এবং সর্দার 
কিষন পিং-এর পুত্র তগং সিং তার বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন । এই সময় 
ভগৎ্ সিং-এর বিয্বের এক চেষ্টা হয়। কিন্তু ভগৎ সিং বৈপ্লবিক উত্লাদনার 
স্বাদ সগ্য গ্রহণ কবেছেন।, পারিবারিক সমস্তা থেকে উদ্ধার পাণয়ার 
জন্ত তিনি জয়চন্ত্র তর্কালঙ্কারের খরণাপন্ন হলেন। এই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্াল 
লাহোরে উপস্থিত হওয়ায় জয়চজ্জ তার হাতে ভগৎ সিংকে অর্পণ করলেন । 


ছাঁরতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীঙগন সমিতি ১০৯ 


ভগ সিংকে জিজ্ঞান1! কর! হন, তিনি পরিবার এবং আত্ীয়মবক্সন তা'গ 
করে দেশের কাঙ্জে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কিনা। তিনি এ প্রস্তাব 
দ্বীকার করে নিলেন। শচীন্দ্রনাথ একখানি পত্র দিয়ে ভগৎ সিংকে কানপুরে 
যোগেশচচ্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ভগৎ সিংএর নূত্তন জীবন আর্ত 
হল। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে একটি মেসে তিনি থাকতেন । যোগেশচন্দ্র যুবকের 
নবীন উদ্ভমকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় নৃতন ভাবে দীক্ষা দিতে লাগলেন । 

এই ভাবে যোগেশচজ্জ্রের চেষ্টায় অল্প দিনের মধোই রায়বেরিলি, ফরাকাবাদ* 
ইটোয়।, শাহজাহানপুর, পিলভিট প্রভৃতি জেলায় বৈপ্লবিক সংগঠন সম্প্রসারিত 
হল। এলাহাবাঁদ সংগঠনের ভার ছিল শচীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথের 
উপর । যীরাট জেলার ভার ছিল বিষুশরণ ছুবলিশের উপর । আলিগড়ে নতন 
সংগঠন গড়ে তুগবার জন্য ভগৎ সিংকে সেখানকার ন্যাশনাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক 
করে পাঠানো হল । শচীঙ্্নাথ কলকাঁত গিয়ে জাহাজের খালাসীধের কাছ 
থেকে রিভলভার-পিস্তল সংগ্রহ করছিলেন । সংগঠন প্রপারে এবং অগ্ত্র সংগ্রহের 
জন্য অর্থের প্রয়োক্জন ভওয়ায় যেগেশচন্দ্র কৃমিল্লা! গিয়ে মহেশ ভট্টাচার্যের নিকট 
থেকে কিছু অর্থ নিয়ে এলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনাপ্ধ এ সামান্ঠ । এই 
স্ময় কাশী সংগঠনর কমী কেশব চক্রবর্তীকে বাইরে পাঠানো হয় । তিনি মাথায়, 
ট্রপি দিয়ে জাহাজে মুসলমান খালাসীর ছন্মবেশে বিদেশে চলে যান । এ কাজে 
অনুশীগনের বীরেন চ্যাটাীী এবং দক্ষিণ কলকাতার স্থশীল ব্যানার্জী তাঁকে 
সাহায্য করেন । কেশববাবু নির্দেণষত ইউরোপে কয়েকজনের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করেন। ১৯২৪ লালে কানপুরে উত্তর প্রদেশ সংগঠনের কাউনসিল, 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল । মূল অন্থুণীলনের প্রতিনিপি হিসাবে উপস্থিত ছিন্ন 
মহারাজ । তিনি কিছুদিন আগে ক্ষেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন । পাঞ্জাব সংগঠনের 
কিছু কর্মী উপস্থিত ছিলেন । আলোচনায় স্ভির হুল, ভারতে প্রজাতন্ত্র ধরনের 
গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবী সমিতির লক্ষ্য এবং এই ভাবত সরকার সর্বপ্রক।র 
শোষণের বিরোধী হবে। অর্থ সম্পর্কে প্রস্তাব কর! হগ যে, চাপার দ্বার। সংগৃহীত 
অর্থেই সমিতি চলবে । কানপুরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৪ সালের ৩র! 
অক্টোবর । এর পরেই ১৮ই অক্টোবর যোগেখচন্ত্র কলকাতায় এলে এখানে 
তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। 

১৯২৩ সালের ওরা আগস্ট বরেন্র ঘোষ এবং অপর তিনটি যুবক শীখারীটোলা॥ 
পো্বাষ্টারকে হতা। করে পো অকিনে ডাকাতির ছে্ট1! করেন। বরেঙ্ছ বিপিন 
বিহারী গান্গুলীর দল্ভুক্ত ছিলেন। বরেজ্জ বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । কিন্তু 
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পরে সে দণ্ড পরিবতিত হয়ে ত্বীপাস্তর দণ্ড হয়। এর পরেই সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি 
তিন চারজনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের কর! হয়। ২৬শে সেপ্টে্বর 
ডাক্তার যাছুগোপাল মুখার্জী, উপেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্্নাথ চট্োপাধ্যায়, 
জ্যোতিষচজ্্র ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, 
বিপিনবিহারী গান্ুলী প্রভৃতি সতের জনকে গ্রেপ্তার করে ১৮১৮ সালের 
তিন আইনে আটক কর! হদ্ন। সন্তোষ যিত্র, স্থবোধ লাহ্ড়ী এবং ধীরেন 
রায় ষডযস্ত্র মামল। থেকে অব্যাহতি পান । জুরীরা তাদের নিদৌষ বলেন। ১৯২৪ 
সালের :২ই জাচুয়ারী গোপীনাথ সাহা নামে এক যুবক পুলিশ কমিশনার টেগার্ট 
ভ্রমে মিষ্টার ভে নামে জনৈক ইংরেন্ধকে গুলী করে হত্যা করেন । ১৯২৪ সলের 
গোড়ার দিকে বাংলার গভর্ণর লিটন 85089] (1110108]1 [,9%/ /১08610 010761 
011089০৩ নামে একটি জরুরী আইন পাঁশ করেন। এই নৃতন আইনে ১৯২৪ 
সালের ২৫শে অক্টোবর স্থভাষচন্দ্র বন, সত্যেন্্রচঙ্্র মিত্র প্রমুখ বাংলাদেশের 
৭* জন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার কর! হয়। গভর্ণর সেদিনের আইন সভায় 
প্রথমে এই আইন পাশ করে নিতে চেষ্টা করেন । কিন্তু দেশবন্ধুর চেষ্টায় ৬৬-৫৭ 
ভোটে তিনি হেরে যান। পরে গভর্নরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে 3/ 0910- 
9080101) তিনি অভিন্তান্স রূপে ইহা পাশ করেন। 

যোগেশচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পরে বহির্বঙ্গ বিপ্লবী সমিতিতে বিশেষ অর্থাভাব 
দেখ! দেয় । যোগেশচন্দ্রের পরে রামপ্রসাদ বিসমিল তখন দলের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। 
অর্থাতাবের জন্য তিনি কাকোরা ষ্টেশনের নিকট রেলের অর্থ লুষ্ঠনের ব্যবস্থা 
করেন। 

১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট । ৮নং যাত্রী ট্রেন শাহজাহানপুর থেকে লক্ষৌ 
যাচ্ছিল।. কাকোরী ষ্রেখশনের নিকট চেন টেনে ট্রেন থামানো হয় । সিন্দুক ভেঙে 
দিনের সংগৃহীত সমস্ত অথ নিয়ে বিপ্লবীর। নিরাপদে লক্ষৌ পৌঁছলেন। তার! 
ছিলেন সংখ্যায় দশ জন। ট্রেন থেকে লুন্তিত তিনখানা কারেন্সি নোট শাঁহজাহান- 
পুরে পাওয়া গেল। ফলে পুলিশ শাহঙ্জাহানপুরকেই কেন্দ্র করে তল্লাসি আরম্ত 
করল। এখানকার সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের সন্ধান চলতে লাগপ। জানা 
গেল, রামপ্রসাদ বিসমিল ৮ই আগস্ট থেকে ১৭ই আগষ্ট পযস্ত শহরে ছিলেন না । 
পুলিশ জানল, বিমমিলের পত্র আসে ইন্দুমোহন'মিত্রের ঠিকানার | এ সব পত্র 
খোল।-হতে লাগল । ২৬শে (সেপ্টেম্বর একই দিনে প্র:দশব্যাপী গ্রেপ্তার আর 
হুল। প্রায় ৪* জনকে গ্রেপ্তার কর! হল। শচীন্দ্রনাথ সাহ্াল এর আগেই বাকুড়ায় 
লাল ইন্তাহছার প্রচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। রাঁজেজ্দ্রনাথ লাহিড়ী 


ভারতের শানীনতাসংগ্রাম ও অন্দীলন সমিতি ১১১. 


দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় গ্রেপ্তাব হয়ে দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। 
তাদের পুনবার গ্রেপ্ত।র করে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী কর] হছুল। শচীন 
বক্সা, মালকাকটটল্ল। এবং চন্দ্রশেখর আজাদ ফেরার হলেন । যোগেশচন্দ্র কলকাতায় 
যখন গ্রেপ্তার হন তার কাছে প্রাদেশিক পারিষদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূ্ধের 
একট কপি পাওয়। যায়। এজন্য তাকেও দলনেতা বলে হাজািবাগ জেল 
থেকে নিষে এসে আদামী কর| হর । মামল। পরিচালনার জন্য এক কমিটি 
গঠিত হল মঙলান নেহেরুর চেষ্টায় গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে । 

১৯২৬ সালের ৪5। জাচয!রী পক্ষৌ স্পেশাল ম্যাজিষ্রেটের আদালতে মামল৷ 
আবপ্ত হল। ২১ জনকে দেদনে পোপর্দ কর। হল । ১৯২৭ সালে ৬ই এপ্রিল 
সেসন অজ সাব দিলেন। বামপ্রসাদ বিলমিল, রোখন সিং এবং রাঙ্জেন 
লাহিভীর কাস, মন্থনাথ গুস্ত ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। 
বোগেণচন্দ্র চ্যাট, মুকুন্দীল'ল, গোবিন্দচরণ কর, শচ'ন্দ্রনাথ সান্তালের যাবৎ 
জীবন কাণাদণ্ড, পাজকুমাণ |মংহ, শুরেশচগ্দ্র ভষ্ট'চার্য, খিষুখবণ ছুবলিস এবং 
রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী? দশ বৎসরের কাবাধগু । প্রেম।কষণ খান্স।, বামতুপারী ত্রিবেদী, 
রামনাথ পাণ্ডে এবং ভপেচ্দ্নাথ সাণ্যালেব ৫ বঙ্সব কারাদণ্ড, প্রণবেশ 
চ)[টাগি 7৪ বত্সব কাবাদণ্ড। মূল যামস| চলতে থাকা কালে শচীন্্র বক্সী এবং 
আমকাকভউল্ল| গ্রেপু।ব হন । তীাদেব আতাপক্ত মামল।র বিচারে আসফাকউল্ার 
ঘশসি এবং *চীন্দ্র বক্সী যাবজ্জীবন "কারাদণ্ড দণ্ডিত হন। ১৯২৭ সালের 
১৯শে ডিসেম্বর গোরক্ষপুর: জেলে রামপ্রপারদের ফা।ন হয়। খ্েভাঙ্গ অফিসার 
তাকে জিজ্ঞাস। করেন_-«তোমার পেষ ইচ্ছ। কি?” রাধপ্রপাদ নিক ভাবে 
উত্তব কবেন--] 919) 09 409৬7141101 301051 12101)119-% 

এঁ দিন কৈঙ্গাবাদ গ্ষেলে আপকাকের ফাসি হয়। ফাপির কয়েক দিন 
আগে জেল থেকে তিনি তার প্রাণেব কথ। গোপন পথে দেশবাসীকে জানিয়ে 
গিয়েছেন । আসচাকের প্র তট কথ! প্রত্যেক ভারতবামীর হৃদয়কে নিঃসন্দেহে 
স্পর্শ করবে। “ভারতের রঙ্গভমিতে আমার অংশ আমি অভিনয় করে গেলাম । 
আমিন্তায় কবিষা! থাকি বা অন্যায় কারয! থ।কি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যই 
করিয়াভি। পিপ্রবীর ্বীবনে যোদ্ধা বীরত্ব এবং বৈদা'ন্তকের ওুদাসীন্তের অপূর্ব 

মিশ্রণ দেখিতে পাওয়। যাম্স। ভারতবাপী ভাই সবঃ তোমর! যে ধর্মাবলম্বী ই হও 
ন] কেন, যে সম্প্রদায়ের লোকই হও ন! কেন সমস্তপপার্থক্য ভুলিয়! দেখের কাজে 
আত্ম নয়োগ কব। বৃথ! কেন এই সাম্প্রবায়িক কলহ? বৃথা কেন এই রক্তপাত ? 
সব ধর্মই কি এক নয়? হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা কি বিভিন্? 


১১২ ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম ও অগ্শীলন সমিতি 
্ 


আমাদের মৃত্যু তোমাদের বুকে যাদ একটুও বাজে তাহা হহলে আপনাদের 
সমস্ত পার্থক্য ভুলিয়া আমলাতস্ত্ররে কাছে ইহার প্রকৃত প্রতিবিধান ক দাবী 
করিবে না? নিজের মৃত্যুর জন্ত আমার এতটুকু ছুঃখ নাই । বরং এই ভাবিয়া 
গর্বে আমার বুক আজ স্ফীত হই! উঠিতেছে যে সাত কোটি মুসলমানের মধ্যে 
দেশের জন্য প্রাণ দান করিবার মৌভাগা আমারই হইল প্রথম । মরণের পূর্বে 
দেশবাসীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । ভাঁরত- 
বর্ধ স্বাধীন হউক, ভারতবাসী স্থখী হউক ।” এ ১৯শে ডিসেম্বরই ঠাকুর রোশন 
সিং-এর ৪ ফাসি হয়। বাজেন্দ্রনাথের কাসি হয় এর ছুইদিন আগে গোণ্ডা জেলে । 


১৯২৬ সালের ফেব্রয়াপী মাসে স্ঠার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন 
ভারতে আসে । ভারতবাসী কতট। স্বাধীনতার উপযোগী হয়েছে তা পরীক্ষ। 


করে দেখবার জন্য । ভারতবাসী এতে অপমাশিত বোধ করে । কমিখন যেদিন 
লাহোবে পদার্পণ করে পাঞাবকেশরা লাপ! রাজপত রায়ের নেতৃত্বে এক শোভা 
যাত্র] 409০9 73901 31000” ধ্বনি করে লাহোর প্লেশনে উপস্থিত হয়। এস-পি 
মিষ্টার স্কট এবং তার সহকারী মিষ্টার স্যাগ্ডার্ লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ 
করেন। লাঠির মাঘাতে লালাহী আহ ত হুন। তিনি শয্যাশায়ী হন। এই 
আঘাতে ফলে আগ মাসে তার মৃত্যু হয়। এইজন্য অবাঞ্চিত সরকারা কর্মচারী 
বলে ব্প্রিনীদের পক্ষ থেকে মিষ্টার স্কটকে হত্যার সিদ্ধান্ত কর হয়। চন্দ্রশেখর 
আজাদ খন ফেরারী | নৃতনভাবে দল গঠন এবং স্কট হত্যার নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ 
করেন! এব্যাপারে তার সহকানী ছিলেন ভগৎ সিং। নির্দিষ্ট সময়ে নির্িষ্ট স্থানে 
গ্কটকে ন! পেষে তার সহকারী শ্যাপ্তার্সকে পেখে তীকেই হত্যা কর হল। স্ঠা্ডার্স 
হত্যা হয় ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর । ভগৎ সিংঃ শিবরামঃ রাজগুরু এবং সুখদেেব 
এই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন। বোম! তৈরী করার জন্য লাহোরের কাশ্মীরী 
বিল্ডিং-এ একটি কারথানা স্থাপন করা হয়। শাহরাণপুরে এবং আগ্রায়ও ছুটি 
বোম। তৈরীর কারখানা স্থাপন কর! হয়। কাঁশ্ীরী বিল্ডিং-এ বোমা বিস্ফোরণে 
বিপ্লবী ভগবতীচরণের মৃত্যু হয়। শ্যাণ্ডার্ হত্যার চার মাস পরে দ্বিলী এযাসেমরীতে 
যখন ৮১১1০ 99061 73111-এর আলোচনা চলছিল ছুইটি স্থান থেকে দর্শক 
গ্যালাবীর মধ্য থেকে দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোম! নিক্ষেপ করেন ভগৎ 
সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত । বিচারে দুইজনেই যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত 
হন। যে ট্রেনে সাইমন কমিশন লাহোরে গিয়েছিল ডিনামাইট দিয়ে সেই 
ট্রেন উড়িয়ে দেবার এক পরিকল্পনাও ধিপ্রবীীর ছিল । কাকোরী মামলায় দগ্ডিত 
যোগে চ্যাটার্গীকে উদ্ধার করার এক্‌ পরিকক্সনাও কর! হয়েছিল। 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও,অন্শীলন সমিতি ১১৩ 
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১৯২৯ সালের ১৬ই মে কাশ্মীরী বিল্ডিং-এ তক্লাপী হয় এবং এখানে প্রচুর 
পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যায়। শাহরাণপুরের বোমার কারখানাও 
পুলিশের নজরে আসে | এখানে শিব বর্ম! এবং জয়দেব কাপুর গ্রেপ্তার হন । এরপরে 
১৯৩০ সালের লাহোর যড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে ১৯২৮ সালের 
কলকাত৷ কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং গোপনে কলকাতা] এসেছিলেন । তিনি মহা- 
গাজ ত্ৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছ থেকে ছুটি রিভনভ|র নিবে যান এবং বোম। তৈরী 
শেখাবার জন্ত একজন কর্মী চাইলে যতীন দাপকে দেওয়। হয়। লাহোর যডমন্ত 
মামলার যতীন দাসও গ্রেপ্তার হন। মামলায় আসামী ছিলেন মোট বত্রিশ 
জন। লাহোরে যতীন দাস অন্যান্ঠ বিপ্লবীদের বোমার উপ।দান গান কটন তৈরী 
শিক্ষা দিতেন । 

পাঞ্জাবী বিপ্লবী রামশরণ সিং ১৯১৫ "সালে প্রথম লাহোর ঘড়যন্ত্র মামলায় 
দ্ণ্ডত হন। মুক্তি পেয়ে তিনি কলকাতা আসেন। ১৬৪নং বহ্বাজার স্্রীটে 
অন্থশীলন কেন্দ্রে তিনি থাকতেন। পাঞ্জাব সংগঠনের সঙ্গে বাংল। সংগঠনের 
সংযোগ রক্ষার তিনি ব্যবস্থা করতেন। ১৯২৯ পালে তৃতীয় লাহোর ঘড়যন্তর 
মামলায়ও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই সময় তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদের 
বাচাবার জন্য পুলিশের নিকট এক বিবৃতি দেন । এই ববৃতি থেকে বাংলা এবং 
পাণ্াব সংগঠনের অবস্থ। বোঝ| যাবে : *১৯২৮ সালে ১৬৪নং বন্থবাজার স্্বীটে 
কেদারেশ্বর 'সেনঃ ত্রেলোক্য "চক্রবর্তী, প্রতুল গ।ঙ্গুলী এবং রবীন্দ্রমোহনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়৷ আমি বোমা পিস্তল লইয়। পুনরায় সন্ত্রাসমূলক কাজ করার প্রস্তাব 
করি। কিন্তু এ সকল নেতা বলেন যে, অনুশীলন বওমানে হিংসামুলক কার্য 
পরিত্যাগ করিয়াছে । বওমানে তারা কংগ্রেসের মধ্যে এবং শ্রমিক-কষকের 
মধ্যে কাজ করিতেছেন । তবে পাঞ্জাবে অথবা বাংলার বাছিরে আমর! 
অনুশীলনের পুরাতন বন্ধু বিপ্লবী ধদি কিছু করিতে চাই ভগৎ সিং, যতীন দাস 
প্রতৃতিকে লইয়৷ আমাদের নিজ দায়িত্বে তাহ! করিতে পারি। এর পরে ভগৎ 
[সংকে আমিই ঠদিলী পরিষদে বোম! নিক্ষেপ করিতে পাঠাই । এর জন্য 
আঁমই দায়ী ।” 

১৯২৯ সালের ২৮শে অক্টোবর কৈলাসপতি দিল্লীতে .গেপ্তার হয়। এ সময় 
চারটি বোমার খোল, একটি পিস্তন* বোম! তৈরির মালমসলা এবং অনেক 
রাজদ্রোহজজলক পুস্তিকা তার কাছে পাওয়া যার। সে পুলিশের অত্যাচারে 
রাজনাক্ষী হয় এবং নিম্নোক্ত বিবৃত দেয়। “বাংলার দলের সে পূর্বে যে সংযোগ 
ছিল তাহ! বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘায়। অতঃপর ছি সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত হীরেন্ 


১১৪ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুণীলন সমিতি 


মজুমদ্দারকে দিলীতে পাঠানে| হয় । এই হীরেজ্্রই কৈলাপপতি প্রসভৃতিকে প্রতুল 
গাঙ্গুলীর সহিত আলাপ করিয়ে দেন।” 

প্রথম থেকেই বিপ্রবী বন্দীদের প্রতি লাহোর জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ ভাল 
ছিল না। এর প্রতিবাদে তারা অনশন আরম্ভ করেন। অনশনে যতীন্দ্নাথের 
দাবী ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি স্বতগ্ আচরণ। রাঙ্নৈতিক বন্দীর! 
অপরাধপ্রবণ নদ» । একট! আদর্শের জন্য জেল খাটছেন। স্ৃতরাং তাদের প্রতি 
আচরণ অন্য করেদীপেব মত হতে পারে না। মৃত্যুর সংকল্প নিয়েই যতীন্দ্রনাথ 
অনশন আরম্ভ করলেন। কেক দিনের মধ্যেই তার ফুদফুল আক্রান্ত হুল। 
তিনি মৃত্যুর দিকে এগিরে যেতে লাগলেন । যতীন্দ্রনাথের অনশনে সমগ্র ভারতে 
অপূর্ব সাড়। পড়ল। নানা স্থানে দভ।-সমিতি করে তার দাবী সমর্থন কর! 
হতে লাগল | হাজরপ! পার্ক থেকে স্থভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে শোভাযাত্রীর1 প্রচারপত্র 
দিল 

বীরগণ জননীরে 
রক্ততিলক ললাটে পরাল 
পঞ্চনদের তীরে। 

কিন্ত সরকার অনমনীয়। ৬৩ দিন অনশন করে ১৯২৯ লালের ১৩ দেপ্টেম্বর 
যতান্দ্রন।থ আত্মদান করলেন | মৃতদেহ কলকাতায় আন। হন। পধিষধ্যে 
প্রতি ষ্টেশনে জনসমাবেশ, অপূর্ব উ্সার্দনা, সর্বত্র জয়ধ্বনি, উলুর্খবান এবং পুষ্পবর্ষণ। 
কেওড়াতল। শ্মশানথা:টব প্রবেখনথে সেবা ছিল-- 

মামার জীবনে লতিয়া জীবন 
জাগ রে সকল দেশ। 

কিন্ত দুঃখের বিষ, লাহোর ষডযন্ত্র মামলায় ৭ জন রাজসাক্ষী হল। বাংলার 
বাইরে বিপ্লবীদের দলভুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কত৷ গ্রহণ করা হয় নাই। 
রাজপাক্ষী ফণী ঘোষ তার লাক্ষ্যে বলে নে, মে ১৯১৬ সালে অন্ণীলন দলভুক্ত 
হয়। এতগুলি বাঞজসাক্ষী বিপ্লবী চরি:ত্রর দৃঢ়তার পরিচয় নয়। তবুও মতীজ্দ 
নাথের আত্মদান লাহোর ঝড়ধন্ত্র মাথলাকে এক অপূর্ব শ্রঙ্গার রূপ রান করল। 
২৩শে মার্চ লাহোর জেলে ভগ সিং, রা্গুরু এবং স্থদেবের ফাসি হল । এর আগে 
বিচারে বিজয় সিং শিববর্মা, ভ1ঃ গয়াপ্রদাদ। ডাঃ জয়দেব কাপুর এবং কমল 
তেওয়ারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হল। ২৪শে মার্চ কংগ্রেপ অধিবেশনে 
ভগৎ সিং প্রভৃতির সাহস ও ত্যাগের আনর্শ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্রবীরা! বেতিয়ার মীন!বাঁজারে রাজপাক্ষী ফণী 
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ঘেোধকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করেন। ফণী গুরুতহ আরত হয় এবং পরে 
মারা যায় । এই অপরাধে বৈকু) শ্ুবুল ও চন্দ্রম। পিংকে গ্রেপ্তার কর] হয়। 
চন্দ্রমা সিং খালাস পাঁন এবং বৈকুগের ফাঁসি হয়। 

কাকোরী ডাকাতির পরে দপ্র নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে 
যান। কিন্তু চন্দ্রশেখর আগাদ ফেরাবী জীবন বাপন আরম্ভ করেন। তাকে 
গ্রেপার করার সকল চেএা ব্যথ হয়। ১৯৩১ সালের . ৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ 
আলফ্রেড পার্কের এক বেঞ্চিতে বসে তিনি এক বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে কথ| বলছেন, 
হঠাৎ পুলিশ এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল । পুলিশ অফিসার প্রথমে গুণী করেন। 
আজাদও গুশী আন্ম করেন। কিছুক্ষণ ধরে সংগ্রাম চলল | কিন্তু রাইফেলের 
বিরুদ্ধে একটিমাত্র রিভলভার নিষে আজাদের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম সম্ভব হল না। 
সংগ্রাম করতে করতে আজার্দ মৃত্যুবরণ করলেন। তার মৃতদেহ পুলিশের 
হস্তগত হল। ৬ই জুন কাঁনপুরে একজন ফেরারী বিপ্লবীকে ধরতে গিয়ে দুজন 
পুলি* ভাহত হশ। বীর বাহাছুপ তেওয়ারী নামে জনৈক বিপ্লবী পুলিশের চর 
হয়েছে সন্দেহ করে ১৮ই জুলাই তাঁকে হত্যার চে হয়। ২৪খে নভেম্বর তার 
ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়| ১৯২৯ সালের ২৯খে ডিসেম্বর বডলাটের 
স্পেল ট্রেন কলকাতা থেকে দিলী যাচ্ছিল। দধিজী থেকে ১৪ মাইল দুরে 
বোমা ফাটল গাঁড়ীর নীচে। গাডীর বেশ ক্ষতি হল। কিন্ত লাট সাহেব 
অক্ষত দেহে রক্ষ। পেলেন । এর চোদ্দ মাস পরে এলাহাঁবাদ শহরতলীর এক 
দোঁতল! ফ্ল্যাটে পুলিণ এক ইংরেজ রমণীকে আবিষ্কার করল। তিনি স্থানীয় 
বালিকা! বিদ্যালয়ে শিক্ষকত। করতেন । রমণী ভারতীয় ভাবধারার অনুরাগী । 
রমণীর পূর্বনাম এলিস। তিনি এক পাত্রীর কন্া। ১৭ বছর বয়স পর্যস্ত পিতার 
সঙ্গে চীন দেশে ছিলেন । ১৯২৮ সালে জাফর আলি নামে এক ব্যারিষ্টারের 
সঙ্গে তীর বিয়ে হয় 'এবং তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু মুলমান-গৃহে পর্দানশীন 
হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না। দুর্দিনেই প্রেমের স্বপ্ন ছুঃস্বপ্নে পরিণত হল। 
শ্রীমতী এলিন বুঝলেন তিনি ভুল করেছেন । তিনি বইয়ের মধ্যে সাস্ত্না থু'জলেন। 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কয়েকথান। বই পড়ে মুগ্ধ হলেন তিনি। শ্বামী-গৃহ ত্যাগ করে 
কাশীতে এসে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজে ভি হলেন । এর পরে এলাহাবাদে এসে এক 
বালিকা বিগ্ভালয়ে চাকুরি নিলেন । এখানে তিনি হিন্দু সন্যাসিনীর জীবন যাপন 
করতে লাগলেন। এই অবস্থায় বিপ্রবীদের সজে তাঁর পরিচয় হল; নাম 


নিলেন সাবিত্রী দেবী । ক্রমে সাবিত্রী দেবী একজন একনি বিপ্লবী হয়ে 
উঠলেন । 
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বড়লাটের গাড়ীতে বোমা বিক্ফোঁরণ সম্পর্কে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট বিপ্রবী 
যশপালের প্রতি পুলিশের সন্দেহ হয় । যশপাল তারপর থেকেই ফেরার । সাবিত্রা 
দেবীর আশ্রয়ে তিনি থাঁকতেন। ১৯৩১ সালের ২৩শে জাছ্য়ারী পুলিশ হান 
দিল সাবিত্রী দেবীর গৃহে । এঁগৃহে পাওয়া গেল যশপালকে। যশপাল 
রিভলভারের গুসী করে বাধা দিলেন। কিন্তু শেষ পর্ধস্ত আত্মসমর্পণ করলেন । 
ফেরারা [বপ্রবীকে আশ্রন ৰেবার অপরাধে সাবিত্রী দেবীকেও গ্রেপ্ধার করা হল। 
দেহতল্লাসী করবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে বল। হলে তিনি উঠলেন ন1। হাতি 
ধরে ছে'র করে টেনে তোলা হল। দেখা গেল ছুটে। রিভলভার এবং ৪০টি 
কাঙজের উপর তিনি বসে আছেন | অন্তর মাইনে এবং সম্রাটের শনকে আশ্রয় 
দেবার অপরাধে |ধচান্পে তিনি চার বছর কারাদণ্ডে দাগ্ডত হলেন । ১৯৩৬ সালে 
তিনি জেল থেকে বেয়ে এলেন । এর সাত দিন পরেই তার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু অনুশীলন শেতৃবৃন্দ সম্তবহ: একটু হুল করে।ছলেন । বাংলা এবং 
বাংলার বাইরে সংগঠন একই সংগঠন । বহির্বর্দ সংগঠনকে বৈপ্রবিক কার্ধ- 
কলাপ্র অনুমতি দে ওয় হরেছে। কিন্তু বাংল।র জন্য সংগঠন ভিন্ন অন্ত কোনও 
কর্মহচী নাই | এবাবস্থ। চলতে পারে না। তাই বাংলার বাইরে নূতন তাবে 
বৈপ্লাব* কাধক্লাপ আর্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশেও এর প্রতিক্রিরা দেখ! 
দ্রিল। বাংলাদেশে একদল তরুণ নেতৃত্ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন । 
তারাও বহনঙ্গের অরূপ কাজকর্মের স্থযোগ চান | এই বিদ্রোহের পশ্চাতে,আরও 
একটা কারণ ছিপ । এট! ছিল আইপগীশ বিদ্রোহের যুগ। আয়়ারল্যাণ্ডের 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৃটিশ গতর্ণনেণ্টের কোন বড় রকম সংগ্রাম হয় নাই | বিচ্ছিন্ন 
এবং বিক্ষপু ভাবে নরহত্। প্রত তর দ্বারাই তার। বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে নতি 
স্বীকার করিয়েছেন এবং শেষ পর্বস্ত ম্বাধীনতা অজন কবেছেন । তাই তরুণ 
বিপ্রবীর। নেতাদেন ব্যাপক বিপ্লবের আশ্বাসে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন 
না। আইরীশ বিদ্রোহের মাদশে এদেশেও তরুণদল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন । 
তারা নেতাদের অন্তমতি চাইলেন । কিন্তু নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুমতি দিলেন 
ন1। তরুণ বিপ্লবীর্দের এই নৃতন প্রচেষ্টায় বিপ্লব আন্দোলনের একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য 
ফুটে উঠল। তারা সমস্ত দলীয় ভেদাভেদ ভুলে সকলের সঙ্গ সকলে মিলে 
গেলেন । বাংলার এই তরুণদল বহিবঙ্গ সংগঠনের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষ। করতে 
লাগলেন। 

এদিকে ১৯২৪ সালের অভিন্থান্সে অধিকাংশ নেতাই কারারুদ্ধ হয়েছেন । তীর] 
তরুণদলের এই মিলন লক্ষ্য করলেন এবং আরওএদেখলেন বে বিচ্ছিন্ন ভাবে 
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একটিমাত্র সংগঠনের কাজের জন্য অন্য সকলকেই আটক থাকতে হচ্ছে। তাই তাগাও 
মিলনের জন্য উৎসুক হলেন। যুগাস্তর দলে নেতা ড. বাগুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলে অঙ্গশীলন দলের নেতার। মিলিত হলেন। এদের মধ্যে 
ছিলেন অনুশীলন দল্রে নরেন সেন, ববি সেন, ব্রিলোক চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী 
এবং সংযুক্ত যুগাস্তর দলের ভাঃ যাদুগোপাঁল মুখাজী, মনোরঞ্রন গুপ্ত, ভূপতি মজুম- 
দার এবং আরে। বযেকজন । জেপেব মধ্যে বিভিন্ন দলেব মিলন সাধিত হল। এর 
পরে ১৯২৭।২৮ সালে সবাই মুক্তি পেষে বাইবে আসতে লাগলেন । কিন্ত কলকাত] 
ংগ্রেসেব কর্মভাব নিয়ে মনোমালিন্য দেখ! দিপ। ফলে মশন ভেঙ্গে গেল। 
প্রবীণ নেতার্দেগ এই মিলনের মধ্যে ৩রুণদেব ডাক! হয়নি, স্থতপাং তার! পুবে 
যেমন বিদ্রোহী হযে পবম্পব মিলিত ভাবে কাঙ্গ করছিলেন মেহ ভাবেই 
কাজ করতে লাগলেন | খখং প্রবীণ শেতাদেব মিলন তেশে খাওয়াতে তার্দেব 
আস্তরিকতা। সম্পর্কে” একণদলেব আস্থ। ছু ছল । বেষ পযপ্ত অগ্ুশীলনেব ঢাকা, 
বরিশাল, ময়মনপিংহ» বহরমপুর এবং কলবাতাব দল এব" যুগাস্তবেব ববিশাপ 
ও ফিদপুবেব বদ্রোহী তরুণর্দল এবং চট্টগ্রামের মাষ্টাববাব দপ এই মলিত 
গ্রচেষ্ঠীর অন্ততুক্ত হল । ঢাকার বি. [ভ, ধলের সঙ্গেও এব! সংযোগ স্থাপন 
কবলেন | কলকাত। কংগ্রেমের স্যে!গে বাহ্র্বপেব বিপ্লবা সংগঠনের সপ্পেও এদেব 
ংযোগ ঘটে । ১৯২৯ সাপে মাচ মাসে পংপুবে প্রাদোশক সন্মেন্নে সহ্য সেখ 
এবং অনুশীলণেব নিপঞন সেন ও সতীখ পাকডাশী তরুণ বিত্রোহা [বপ্পবীধের 
সঙ্গে মিলিত হণেন। আশোচনাব ফলে সব হুল যেঃ ওনটি জেলা অক্ত্রাগা" 
বিপ্রবীবা আগ্রমণ করবেন । আবে স্থিব হল যে, ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ তাণ্রে কাধক্রম 
নয, অথচ সমগ্র দেশব্যাপা ধপ্রবের জগ্য কালক্ষেপ কবতেও তার] চাণ ন]। 
অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্্ শেত্রে বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম ছ্বার। দেশকে ব্যাপক সশস্ত্র 
গ্রাোমেব পথে এগয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য । তারা আশা করেন যে, এই 
ভাবে চণলে খেষ প্যস্ত নেতারাও তাদেব সঙ্গে মিলিত হুতে বাধ্য হবেন। বিভিন্ন 
জেলায় তাদের উদ্যোগ আয়োক্ন চলতে লাগলো । কিন্তু ১৯২৯ সালেব ১৮ই 
1ডসেম্বর পুর্গিশ ২৩নং মেছোবাজার স্বীটটর গৃহে হান দিয়ে সতীশ পাকড়াশী, 
নিরঞন সেন এবং অগ্যান্ত কষেকজনকে গ্রেপ্তার কবে। ৩২ জন যুবককে 
আসামী করে আরম্ভ হল মেহোবাজার ষডমন্ত্র মামলা । প্রায় সকলেই দপগ্ডিত 
হলেন। 
বিদ্রোহীর্দের মধ্যে একমাত্র উট্টগ্রাম সংগঠনই পূর্ণ সংগঠন [হিসাবে এই 
বিদ্রোছে যোগ |দযেছিল। এগ ফলে তাদের প্রস্ততি অনেকটা গোপন ছিল। 


১১৮ ভারতের দ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তনুশীলন সমিতি 


১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল তার! অস্ত্রাগাব লুগন করে এই বিদ্রোহ পর্বকে 
আংশিক ভাবে সফল করে তোলেন । এর পরে আরম্ভ হল আবার ধরপাকড় । 
বিপ্রবী নেতার! এবং অন্ান্ত অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন । তাদের আটক রাখ! 
হল বক্সা, হিজলী, বহরমপুর এবং দেউলী বন্দীনিবাসে। 

বিপ্লবী নেতাদেব বিচার করতে তরুণ বিদ্রোহীরা ও কিছুট। ভুল করেছিলেন । 
সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্ট1! সম্পর্কে তাদের যে আস্তরিকতা ছিল না তানয়। প্রকৃত 
পক্ষে এ জন্য কাজ আরম্ত হয়েছিল ১৯২৩ সালেই । ১৯২৩ সালে দিলী কংগ্রেস 
অধিবেশনের সময়ে অনুশীলন নিখিল ভারত সংগঠনের এক নেতৃনমাবেশ হয়। 
উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কর্মীরা ও' এখানে মিলিত হন । এখানেই বিপ্লবী দলের 
কর্মসুচী স্থির হয়। কিন্ত দিলী থেকে ফেরার পথে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান । 
মস্কো থেকে অবনী মুখার্জী এবং নলিনী গুপ্ুও এই সময়ে ভারতে আসেন। তারা 
অনুশীলনের আশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন । নলিনী গুপ্ধের সাহায্যে বোম। 
প্রস্তুত করার এক ব্যবস্থা জয় । ্াঁকে দাহায্য করতেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক 
পূর্ণানন্দ দাসগুধ। 


ভারতেরগুদ্বাধীনভা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি ১১৯ 


নপ্রঅ তণণ্র্যাত্ 
চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার জুনের পরে 


১৯৩০ সাপে চট্টগ্রাম অস্ত্াগার লুঠনের পরে প্রবীণ এবং তরুণ বিপ্লবীরা 
ছুই দলই কারারুদ্ধ হলেন। তাঁদের চিন্তাধারায়ও কিছুটা পরিবঙন এল। 
প্রবীণরা দেখলেন ব্যাপক প্রস্তুতির পরে অক্র্থানের স্থযোগ কতৃপক্ষ তাদের 
দোবে না। গ্ৃতরাঁং প্রস্থতির ব্যাপকত! কমিয়ে তরুণদের সঙ্গে একটা মীমাংসার 
জন) এগিয়ে এলেন তীরা । তরুণরাঁও দেখলেন প্রবীণদের বিবোধিতাব মধ্য দিয়ে 
স্বন্গ্রভাবে কিছুই কর! তদের পক্ষে সম্ভব নঘ। এজন্য মহাবাজ ত্রেলোক্য 
চক্রবন্ীর উদ্যোগে উভয় দলই মিলনের ভন্য আগ্রহী হলেন। মোটামুটিভাবে 
স্থির হলঃ শ্বাধীণতা প্রচেষ্টা আর পুরানে৷ আদশে গণ্ডীবদ্ধ থাকবে শা । পূর্ণ 
স্বাধীনতার সঙ্গে সম।জতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠাই সমিতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা কর। 
হল। স্থির হল, ভাবতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রপ্তাত হিনাবে আঞ্চলিক 
বিদ্রোহেরও কর্মস্থচী থাকবে । এই মিলনের সংবাদ জেল থেকে বাইরেও 
জানানে। হুল গোপনে । বিভিন্ন ৫€ন থেকে কর্মীবা পালিষে গিয়ে বেরাঁরী 
জীবন অবলম্বন করে কাজ করতে লাগলেন। এদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন 


কুমিল্লা সংগঠনের কর্মী প্রভাত চক্রবী । 
1কন্ত ১৯৩* সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের পরে অন্থশীলন ব্যতীত অন্যান্ত 


ঘল, বিশেষভাবে ঢাকার বি. ভি. দল সক্রিয় হয়ে ওগে। তারা বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারীদেব হত্যার নীতি গ্রহণ করেছিল । 

১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট যখন লালবাজার 
পুলিশি অফিসে আসছিলেন তখন তার গাড়ী লক্ষ্য করে একটি বোম! নিক্ষিপ্ত 
হয়। কিন্ত মিঃ টেগার্ট বেঁচে যান । ঘটনাস্থলে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়েন এবং তার 
সঙ্গী অনুজ। ৮সনগুপ্ত আত্মহত্যা করেন । বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই ঘটনার পরেই পুলিশ নারায়ণ রা, ভূপাল বন্ধ প্রভৃতি 
বছ তরুণকে গ্রেপ্তার করে এবং এক মামল। দায়ের করে । বিচারে নারারণ রায় 
এবং ভূপাল বন্থুর ১৫ বৎসর ঘ্বীপান্তর, সুরেন্দ্র দত্তের ১২ বৎসর ছ্বীপাস্তর ও অন্তান্ত 
কয়েকজনের অল্প দণ্ড হয়। ৩০শে আগষ্ট পুলিশের বড়কর্তা মিঃ লোম্যান এবং 
ঢাকার এন-পি হুডসনকে গুলী করে। ১ল! সেপ্টেম্বর লোম্যানের মৃত্যু হল। 
এর পরে ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বহু, দীনেশ গু এবং বাদল ৬ রাইস বিজ্ডিংএর- 


ভিতরে গিয়ে জেল বিভাগগর প্রধান কর্তা মি: সিম্পদনকে গুলী করে হত্যা 
করেন বিপ্লবীরা আরও কয়েকঙ্ন শ্বেতাঙ্কে গুলী করেন। জুড।সয়াল 
সেক্রেটারী মি: নেলসন আহত হন। শিক্ষাবিভাগের ভিরেইর তৎপরতার সহিত 
লান্বাঞ্জারে ফোন করে দেন। সেখান থেকে মিঃ টেগার্ট, মিঃ গন 
প্রত ত চলে আসেন । কিন্তু তারা আমার আগেই বিপ্লবীরা আত্মহত্যার চেষ্ট। 
করেন। তাঁরা বাদল গ্ুপ্তকে জীবিত পান নাই । বিনয় বন্ত এবং দীনেশ 
গুপ্তকে আহত অবস্থায় পান। হাসপাতালে বিনয়েব মৃত্যু হম, কিন্তু দীনেশ সুস্থ 
হয়ে পঠেন। বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হুন। ১৯৩১ সালের *ই গুলাই 
তার ফাসি হয়। 

এপ পরেন ঘটন| হিজাব শোচনীয হত্যাকাণ্ড । [ইজশী বন্দী।নলাসে প্রায় 
ইম *ত বিপ্লবী ধন্দী ছিলেন। কিন্ত জেল ক্টপঞ্চ তাদের প্রা ভাল ব্যবহার 
কষ্*না। ১৬ই সেপ্টে্র শাত্রি ম্টাপ সময় জেলেব প্রাঙ্গণেব মধ্যে তারা 
পাণ্চাঁবি করছিলেন । «ই সমষে প্রহবীদেখ সঙ্গে তাদের বচন! হয়। এব পরে 
* হরীনা বেপরোয়। গুশী চালাতে আবন্ত করে । সস্ভোষ মিত্র এবং তাবকেশ্বর 
সেনগুন্ু নহত হন। কলকাতা থেকে নেতাজী হৃভাষচন্দ্রঃ ধেশপ্রিয় যতীন্দু 
সেনগ্তপ্ত, বি. দি. চ্যাটানী, নিশীথ সেন প্রতু। ত হিজগাতে উপস্থিত হলেন । ১৭ই 
ভাবিখ পিপ্রহবে হাওডা ষ্টেশনে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বরেব মৃতদেহ পৌছে। 
বিরাট শোভাযাতর। কবে কে পড়াতিল। খ্বখানঘাটে তাদের দাহ করপ। হয় । ২৬শে 
সেপ্টেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের এক জনসভায় কবিগুক্ণ* 
রবীন্দ্রনাথ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন । বতী'তা প্রসঙ্গে তিনি 
বলেনঃ “এই থে হিজলীর গুলীচালন! ব্যাপারটি আজ আঁমাদেন আলোচ্য বিষয় 
তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়েযা কিছু আমার বণখার সে কেবল 
অপমানিত মন্ুষ্াতের দিকে তাকিয়ে । এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়। আমার 
শরীবের পক্ষে ক্ষতিকর । মনের পক্ষে উনদ্প্রীস্তনক। কিন্তু যথন ডাক 
পডল, খাঁকতে পারলুম না। ভাক এা সেই পীড়িতদের কাছ থেকেঃ রক্ষক- 
নাযধ'কীর! ধানের কঠম্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুবতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে 
দিয়েছে |” ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের গভর্ণর মিঃ জি. ভি, মনটে। 
বেন্মিকে হরিকিষাণ নামে এক যুবক গ্রপী করেন। গভর্ণর বেঁচে যান। কিন্ত 
তিনি সামান্য আহত হন] বিপ্রবীর গুলীর আঘাতে দারোগ। চন্ন লিং 
নিহত হন। পুলিশের একজন ইনেস্পেক্টর আহত হন। একজন শ্বেতাঙ্গ 
মহিলাও আহত হুন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী হরিকিষাণের ফাসি হয়। 
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বোস্বাইয়ের গভর্ণর স্ত।র মারণেষ্ট হটদন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুনা শহরের 
ফাগুন কলেজে গমন করেন। এই সম বাস্ছদেব বলবস্ত গোগাটি নামক ১৯ 
বৎসরের এক মারাঠী যুবক তাঁকে লক্ষ্য কবে গুলী করেন । কিন্তু গুলী লক্ষ্যবরষ্ট হয় । 
২৭শে জুলাই আলিপুরের ডিন্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ গালিক যখন বিচারামনে বসে 
বিচার করছিলেন সেই সময় জনৈক যুবক ঘরে ঢুকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুণী করেন। 
মিঃ গাপিক নিহত হন। যুবক পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। 
যুবকের কাঁছে একথানা কাগেজে লেখা ছিল, “তুমি নিপাত যাঁও, দীনেশের প্রতি ষে 
অবিচাঁর করেছ তাঁর ফল ভোগ কর |” ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট টাঙ্গাইল কো- 
অপারেটিভ অফিসে ঢাকার কযিশনার মিঃ ক্যাসেলকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয়। 
তিনি আহত হয়ে বেঁচে যান | ২৮শে অক্টোবর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট দুরে 
সাহেবকে গুলী করা হয়। এই ঘটনার পরে পুলিশ ঢাকা শহরে বেপরোয়! অত্যা- 
চার চালায় । ডূর্ণে। সাহেব৭ আহত হয়ে চিকিৎসায় আরোগ্যলাত করেন। 
১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে কলেঙ্জিরেট স্কুলে এক শিক্ষাপ্রদর্শনীতে 
জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট পেডিকে গুলী করা হম। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় তাঁর 
মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে বিমল দাঁশগুপ্তকে সন্দেহ করা হ্য়। ১৯৩২ সালের 
৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুর ডিছ্রিক্ট বোর্ডের সভায় পরবতী জেল! ম্যাজিষ্টেট মিঃ 
ডগলাসকে গুলী করা হয় । তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রস্োৎ 
ভষ্টাচার্ধয নামে এক বিপ্লবী ধরা পড়েন । কিন্ত তার সঙ্গী প্রতাংশু পাল পালিয়ে 
যান। বিচারে প্রদ্যোতের ফাপি হর । এর পরবর্তী ম্যাজিষ্রেট মিঃ বার্জও ১৯৩৩ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন। টাঁউন ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান র্লাবের এক 
ফুটবল বেল! হচ্ছিল। বাজ মাহেব টাউন ক্লাবে খেলতেন । এই মময়ে কয়েক- 
জন যুবক হুঠাঁৎ মাঠে প্রবেশ করে রিভাঁলভারের গুসীতে তাঁকে হত্যা! কবেন। 
বাজজের দেহরক্ষীর গুলীতে বিপ্লবীদের মধ্যে অনাথ পাঁজা এবং মুগেন্্র দত্ত মারা 
যান। অন্যান্য বিপ্লবীরা পালিয়ে যান। এর পরেই মেদিনীপুরে বেপরোয়! 
অত্যাচার চলে । কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে ষড়ঘন্ত্র মামলা দায়ের কর! হয়। 
ট্রাইব্াুনালেন্ন ধিচারে ব্রঞ্ককিশোর চক্রবর্তী, রামরুষ্ণ রায়, নির্দলজীবন ঘোষ প্রাণ- 
দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সনাতন বার প্রমুখ পাঁচজনের ছীপাস্তর দণ্ড হয় । ১৯৩২ 
সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী &দেনেট হলে কনভোকেশন উৎলবে শ্রীমতী বীণ! দাস 

ংলার গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলী করেন। ট্রাইব্যুনালে শ্রীমতী দাসের বিচার 
হয়। তিনি অভিযোগ শ্বীকার করেন। তাঁকে নয় বখ্দর কারা?গ্ডে দণ্ডিত করা 
হয়। ঠিক এই লময়ই কুমিল্লায় জেলা! ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ট্টিতেনস্‌কে শাস্তি ঘোষ এবং 
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সুনীতি চৌধুরী নামক ছুইটি ছাত্রী রিভুলভারের সাহীযো নিহত করেন। তাদের 
দু্গনেসই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় । ১৯৩২ সালের ৫ই আগষ্ট “ঞ্টেটস্ম্যান+ 
পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটপন্কে একজন বিপ্রবী তরুণ গুলী করেন। গুলী 
লক্ষ্যভষ্ট হয় এবং বিপ্রবী তরুণ পটাসিয়াম সাঁয়নাইভ খেয়ে আত্মচত্যা করেন । 
এর পরে ২৮শে সেপ্টেম্বর মিঃ ওয়াটসনকে পুনরায় গুলী করা হয়। ওয়াটসন 
সাহেব আহত হন। এই মামলায় আসামী স্নীল চ্যাটার্জী যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
দণ্ডে দণ্ডিত হন | ১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয় এসোসিয়েশনের 
প্রেমিডেণ্ট মিঃ ভিলিয়ার্সকে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত গুলী করেন। এর আগে তার 
গুলীতে মেদিনীপুরের জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডি নিহত হন। মিঃ ভিলিয়ার্স 
'অল্পেব জন্য রক্ষা পান। বিচারে বিমল দাশগুপ্ত ১২ বসব কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
১৯৩০ সাঁল থেকে আর্ত করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই সকগ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা 
অব্যাহত চলছিল । এই সমস্ত কারণে অনুশীলনের আঞ্চলিক অন্্যুতখানের চেষ্টাও 
সফল হয নাই। যাঁর জেল থেকে পালিষে গিষে এই প্রচেষ্টার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন এক বৎসরের মধ্যেই তাঁরা ধর] পড়ে যান। ১৯৩৩ সালের ৭ই মাগষ্ট 
জিকেন্দ্রনাথ গুপ্‌ এবং আরও ৩৭ জনকে আসামী কবে এক বড়মন্ত্র মামলা দায়ের 
করা হয। ১৭ই আগষ্ট পূর্ানন্দ দাঁসগুপ্ এবং ভোরানাথ দাসকে আসামী শ্রেণী- 
ভূন্ত, কর। হয়। আপামীদের বিরুদ্ধে অভিবোগ ছিল থে তাবা সম্রাটের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের ষড়খন্ত্র করেছেন। হিজলী ও বক্সার বন্দীনিবাস থেকে পালিয়ে আসামীরা 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ব্রহ্ষদেশে ফড়যন্ত্র করেছেন । আনামী জিতেম্দ্রনাথ 
গুপ্ত ১৯৩২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্কা! বন্দীনিবাঁস থেকে পালিয়ে যান এবং 
২৬শে ডিসেম্বণ গোয়েন্দ| দারোগা উপেন্ত্র ঘোষ তাকে গ্রেপ্তার বরেন। ৩€নং 
শিব ঠাকুর লেনে বিপ্লবীদের একটি আড্ড| ছিল। এখানে ১৯৩২ সালের ৩*শে 
ডিসেম্বর আসামী হেম ভট্রাচার্ষ, কিশোরীমোহন দাঁসগুপ্ত, বিমল ঠাকুর, নরেন্দ্র 
ধরচৌধুরী এবং জ্যোতিষ যজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা 
হয় যে, প্রভাত চক্রবর্তীই এই আস্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের দলপতি । ১৯৩২ সালের 
১*ই জানুয়ারা তিনি সস্তরীণ থেকে পালিয়ে যান । কাগজপত্র থেকে বুঝা যায় যে 
পাব, গুজরাটঃ বো্বাই, ঘুজ্প্রদেশ, দিলী, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িস্তা প্রভৃতি স্কানের 
সহিত ব্্নবীদের যোগাযোগ ছিল | অবশেষে আস্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামল] প্রায় 
শেষ হয়ে এল । ১৯৩৪ লালের ৩১শে আগষ্ট | সেদিন দিনের বেলায়ই ঝড়বুষ্টি আর 
হয়েছে। পাগলা হাওয়৷ ছুটছে উন্নত্ত বেগে । আলিপুর সেন্ট্যাল জেলের বিপ্রবীরা 
স্থির করলেন এই ছুর্ধোগের মধ্যেই বাইরে পালিয়ে যাবেন। একজনের কাধে আর 
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একজন চড়ে দেয়াল টপকে বাইরে এলেন পূর্ণানন্দ দাঁসগুপ্ত, নিরগ্রন ঘোষাল, হরিপদ 
দে এবং সীতানাথ দে । জেল পালানোর ইতিহাসে দিনের বেস এমন দুঃসাহসিক 
অভ্যান এর£আগে হয়নি । এঁর! বাইরে আসার পরে আবার আরম্ত হল অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহের প্রচেষ্টা, আরম্ত হল বোম। তৈরীর আয়োজন | কুমিল্লার পারুল মুখার্জীকে 
নিয়ে এসে টিটাগড়ের বিপ্লব কেন্দ্রকে পরিবারের রূপ দেওয়া হল। গোয়েন্দা কা 
নলিনী মজ্মদারকে এখানে ধরে আনার চেষ্ট] হল। কিন্তু ক্প্িবীদের আবার আর্ত 
হল বিপর্ধন্ন। হঠাৎ প্রফুঞ্জ সেন গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন । তার পরদিন টিটাগড় বাসায় 
গ্রেপ্তার হলেন পুর্ণানন্দ দাসগুপ, শ্যামবিনোদ পাল এবং পারুল মুধাজী। কযেকদিন 
পরে নিরঞ্জন ঘোষাল এবং সীতানাথ দেও গ্রেপ্তার হলেন। যথাদময়ে খিচাঁরকগণ 
আস্তঃ প্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলার রায় দিলেন। প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপঃ 
সীতানাথ দে ধীরেন ভষ্টাচাষ, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 'এবং পৃর্ানন্দ দাসগুপ্ু যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিশোরী দাসগুপ্ত, পরেশ গুহ, মণীন্দ্র চৌশদীর হল 
দশ ব্সর কারাদণ্ড । জ্যোতিষ মজুমদার বিমল ভট্রাচার্সের ছয় বসর কারাদণ্ড । 
হরিপধ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাপ, হেম ভট্টাচার্য, প্রভাত মিত্র, স্ুবেন 
ধরচো[বী, দ্বিজেন ভলাপাত্র, অমিষ়্ পাশ, যতীন চক্রবর্তীর ৭ ব্সর কারাদণ্ড। 
তিন থেকে পাচ ব্পর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন আজও বনু পক্মীনারায়ণ শষ, 
জ্যোতিমুকুল ঘোষ, স্ভীব মুখাজী এবং দ্বিজেন বায় । ভূপেন মজুমদাব এই মামলায় 
পলাতক ছিলেন । ফেরারী অবস্থায় ফরিদপুর পালং আশ্রমে কলেরা নোগে তার 
মৃত্যু হয়। 
এর পরে আরম্ভ হল টিটাগড় যড়ন্ত্র মামলা । পূর্ণানন্দ দাসগুত্ী এবং নিরগ্ন 
ঘোষালকে এ মামলায় আপামী কর! হল। আপামী ৩২ জন--প্রী।তরগন 
পুরকায়স্বঃ প্রফুল্ল মেন, ধনেশ ভট্টাচার্য, পারুল মুখান্ত্ী, শ্যামবিনোদ পাল 
প্রভৃতি । বহু কর্মী এবং পার্টিদরদী গ্রেপ্তার হলেন। বিপজ্জনক রাজসাক্ষী 
হয়ে দাড়াল সন্তোষ পেন। সে সব কথাই প্রকাশ করে ফেলল। [কন্ত 
আসামীদের সনাক্ত করবার সমর তাদের সামনে এসে কেঁদে ফেলল । এর 
পরে বিচারকগণ রায় দিলেন। প্রফুল্ল সেন ১৪ বৎসর, শ্তামবিনোদ চৌধুরী দশ 
বৎসর, দেবপ্রমাদ সেনগুপ্ের ও নিরঞ্জন ঘোখালের সাত বন্দর, ধীবেন মুধার্জী, 
হরেজ্রনাথ মুন্সী, কাতিক দেনাপতি, জগনীশ চক্রবপ্রার পাচ বদর কারাদণ্ড । 
জীবন ধূপী, "বিভূতি ভট্টাচার্ণ, দেবগ্রসাদ ব্যানার্জী, অগ্ন্দীশ ঘটকের চার বৎসর 
কারাদ এবং স্থধাংশুবিমল দত্ত ও পারুল মুখার্জী তিন বত্সর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হলেন । সাত আটজন মুক্তি পেলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল ভারতের 


১২৪ ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ুঈীলন সমিতি 


রাঁজনৈতিক ইতিহাসে এক নৃতন যুগের স্থচনা করে। ১৯২৮ সালে কলকাতা 
কংগ্রেসে গান্ধীজীর বিরোধিতা! সত্বেও স্থভাষচজ্জের পূর্ণ স্বাধীনতা! প্রস্তাবের 
পক্ষে ৯৭৩টি ভোট পড়েছিল। এটা উপেক্ষার বিষদ়্ নয়। স্থভাষচন্দ্র সধ- 
ভারতীয শুরুণদ্দেব নেতা বলে গণা হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মহাত্মপন্থীদের ও 
শত্রু হলেন । ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলার দরধীচি যতীন্দ্রনাথ দাসের 
অনশনে মুন্যবরণ তরুণ ভারতে তার স্বাধীনতার পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে 
দিল। যতীদ্দ্রনাথের মৃত্যুব পরে আইরীশ বীর টেরেন্স ম্যাকন্থইনিৰ পরিবারবর্গ 
নিয় লখিত তারবাঠা পাঠালেন । “টবেন্স মাাকম্থইনির পরিবারবর্গ যতীন 
দাসের মৃত্যু লম্পর্কে গভীর শোক ও গর্ববোধ করছে-ন্বাপীনতা 'মাসবেই” | 
সাগরপাঁরেব এ আশ্বাসবাণী ভারতবাসীকে উদ্বোধিত কৰে । কিন্তু আশ্র্ধের 
বিষয়, ভারতব্যাপী এই শোঁকোচ্ছাসের মধ্যেও গান্ধীজী তখন বিচলিত ছিলেন। 
এতিহাসিক রষেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, “তীহার কোন বক্তৃভায় বা তৎসম্পাদিত 
“৯০৪ [00197 পত্রিকায় যতীন দাসের কোন উল্লেখ করেন নাই 1” ১৪৯৩৯ 
সাল থেকে গান্বীজীর আন্দোলন আরম্ভ হযেছিল। ইতিহাসে এট| লবণ সত্যাগ্রহ 
বলে খ্যার। অন্য দিকে লগ্নে চশছিল গোঁল্টে বল বৈঠক ভারতের ম্বাধীনতার 
যোগ্য চা সম্পর্কে পরীক্ষা1-নিবীক্ষার জন্য । কংগ্রেস প্রথম দিকে এই অধিবেশনে 
যোগধান করে নাই। কিন্তু ১৯৩১ সালের ৪ঠ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি 
সম্পাদিত হওয়ার পরে কংগ্রেস তার আইন অমান্য স্থগিত বাধল এবং গান্ধীজী 
লগুন বৈঠকে যোগ দিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্ত সম্পর্কে রমেশচদ্্র মজুমদার 
বলেন, “এব মাগে লাহোর কংগ্রেসে থে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী কর! হইয়াছিল-__ 
যাহাপ জন্য সহত্র সহস্ত্র ভারতীয় ছুঃখ কষ্ট কারাব্ণ ও মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন 
এইরূপে তাহার সমাধি ঘটিল।” এই চুক্তি সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহুরুর 
মনোভাব আমর! দেখি, “আমর! চুক্তিপত্র দেধিলাম। ইহার অন্যান শর্গুলি 
আমি জানিতাম। কারণ এইগুলি লইয়। পূর্বে নেক আলোচনা হইয়াছিল । কিন্ত 
গোড়ার দ্রিকে যেসব বিষয়ে দারিত্ব ও ক্ষমত। ইংরেজের হস্তে থাকিবে তাহার 
তালিকা পড়িয়া আমি বিমূঢ় হুইয়। পড়িলাম। কারণ আমি ইহার জন্য 
একেবারেই প্রস্তত ছিলাম নী। আমি কোন কথ। বলিলাম না। সকলেই 
শুইতে গেল.''আমি দেখিলাম আমাদের লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্ত- পূর্ণ স্বাধীনতা 
তীহাও বিনষ্ট হইল। ইহার জন্যই কি আমার দেশবাপী এত বছর ধরিয়া 
বীরের মত লড়িয়াছিল? এত যে বড় বড় কথা ওছুঃসাহমিক কান তাহার 
পরিণাম কি এই? এইরূপ ভাবনান্ধ আচ্ছন্ন হুইগা ৪ঠ1 মার্চ রাত্রিতে পড়িয়া 
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রহিগাম। মনে হইল, মনপ্রাশ যেন শুন্য হইয়! গিয়াছে । যেন কোন মহামৃল্য 
দ্রব্য ছারাইলাম। জীবনে আর তাহ। ফিরিয়া! পাইব না।* (বাংলাদেশের 
ইতিহাস, পষ্ঠা ২২৩-২৪ ) 

যাহোক শেষ পর্বস্ত এই চুক্তি 'অন্ুযায়ী গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ 
দিলেন এবং পূর্ণ স্বরাঁজের দাবী নিয়েই বক্তৃত। করলেন। কিন্তু এই পূর্ণ স্বরাজ 
পূর্ণ স্বাধীনতা কি না উদঘাটিত হল না। গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক 
সমশ্তার সমাধান সম্পর্কে সকল সাস্ত একমত ইতে না৷ পারায় এব ভার বৃটশ প্রধান 
মন্ত্রীর উপরেই ছেডে দেওয়া হল। ১৯৩১ লালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী 
ভারতে ফিল্লেন। 

শেষ পর্যস্ত ১৯৩৫ সালে নৃতন সংবিধান রচিত হুল এবং এই সংবিধান অনুষারী 
প্রথম নিবাচন অনুষ্ঠিত হল ১৯৩৭ সালের 'জামুয়ারী মাসে । কংগ্রেস সাতটি 
প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। ভারতের সর্বত্র জনগণের নির্বাচত প্রতিনিধিদের হস্তে 
শাসনক্ষমতা অপিত হল । 

এই নৃতন পরিবেশে অনেকেই মাশা করেছিলেন "বে, কঠোর দমননীতিমূলক 
আইনগুলি প্রত্য।হার করা! হবে এবং বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি 'দেওযা হবে। কিন্ত 
তা কার্ধে পরিণত হল না। ফলে আন্বামানবন্দীরা অনশন আাপস্ত কবলেন। 
তাদের দাবী-_-আম।দের ভারতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের প্রতি সহাম্ছভৃতি 
দেখিয়ে দেউলী বন্দীশিবিবেব বন্দিগণ ৪ অনশন আরন্ত করলেন । এর ফলে 
নৃতন গভরণমেন্ট বন্দীমুক্তিব নীতি গ্রহণ করলেন। আন্দামানবন্দীদের ক্রমিক 
পর্ধাধে ভারতে আনা হতে লাগল এবং বিন! বিচারে আটক বন্দীদের মধ্যেও 
ছু'হাঁজার তিনশ চারজনকে ১৯৩৮ সালের ২৫শে আগ্টের মধ্যেই মুক্তি ঘেওয়! 
হল। এই সময় নৃতন শাসনতন্ব অন্ুযামী গঠিত অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রিসভা 
বিপ্লবী বন্দীদে মুক্তি দিলেন। রবে শেল বাংল। ও পাঞ্চাবের দাত বিপ্লবী 
বন্দীরা । শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব মগ্ত্রিঘভাও জনমতের নিকট নতি শ্ব'কার করল। 
পাঞ্জাববন্দীরাও মুক্তি পেলেন। রয়ে গেল শু! বাংলার বন্দীর] | ১৯৩৯ লালের ৭ই 
জুলাই আলিপুর জেলের বন্দীর। তাদের মুক্তির দাবীতে অনশন আরম্ভ করলেন । 
দমদম বন্দীরাও তদেব সঙ্গে যোগ দিলেন। স্ুুভাষচদ্দ্রের অনুরোধে তীর। অনশন 
স্থগিত রাঁধলেন। কিন্তু এর পরেই ১৯৩৯ ম/লের ওরা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরস্ত হল এবং বিন! বিচারে আটক বন্দীদের দ্বার! জেল আবার পূর্ণ হতে 


লাগল। 
এদিকে মহারাজ ত্রিলোক্য চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অন্শীলন সমিতি এই 


১২৬ ভারতের স্বাধীনতা-দংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


বিশ্বযুদ্ধের যোগ নিবেন স্থির করলেন। [কন্ত দেখা গেল বিপ্রবাদের কে।ন সব-. 
ভারতীয় নেতা নেই। স্থভাষচচ্ছরকে এই দশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
অন্রোধ করা হল, তিনি সন্মত হলেন। ১৯২৪ সালে স্থভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে 
মহারাজের সঙ্গে একত্র বন্দী ছিলেন । এই সান্লিধা ক্র:ম গভীর সৌহাদ্যে পরিণত 
হয়। এই সময় স্ভাষচন্দ্রের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মহারাজ লিখেছেন, “তিনি 
অগ্ান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করিতেন» সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তষ্ট থাকিতেন । 
থাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি ছিল না তার, য1 পাণ তাই খান। 
কাহারও অন্নখ করিলে তিন সারারাত জাগিয়া৷ সেব। করিতেন” । একদিন টেনিস 
খেলতে গিয়ে মহারাজ আছাড় খেয়ে পড়ে যান। হাটুর চামড়া উঠে গিয়ে ক্ষত 
হয়। স্থভাষচন্দ্র প্রত্যহ নিজ হাতে নিমপাতানিদ্ধ জলে মহারাজের ক্ষত স্থান 
ধুয়ে দিতেন । ১৯৩৯ সালে? স্ভাষচন্দ্র তখন জাতীয় কংগ্রেমের সভাপতি খ্রি 
হল, স্থৃভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আসন্ন সশস্ত্র বিপ্রবের ব্যবস্থা হবে। কংগ্রেম নেতা 
ভুলাভাই দেশই লগ্ডনে এক বিবৃতিতে বলেনঃ “জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে 
আপোষ চাঘ। এর বিরুদ্ধে স্থৃভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথমেই আপোষ-াবরোধী 
আন্দোলন আরও হল। গোপনে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্ততিও চলতে লাগল । 
স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে অন্থশীলন নেতাদের পরামর্শে খির হল» কংগ্রেস যদি কোন 
আন্দোলন আরম্ত কর্গে তাকেও শুরু থেকেই সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত করতে 
ছবে। মুভাষচন্দ্র তাঁর আপোষ-বিরোধী মনোভাবের জগ্ত কংগ্রেস থেকে 
বতাড়িত হলেন । ফলে, অন্গবীলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। আসন্ন 
রামগড় কংগ্রেমের লময় আপোব-বিবোধী সম্মেলন হবে, নিদিষ্ট হল । সুভাষচন্্র 
মহারাজকে নিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে এলেন। বিভিন্ন স্থানে 
পুরাতন বিপ্লবীদের সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করলেন। সীমান্ত প্রদেশের আকবর শা, 
হামিরপুরের ভাই পরমানন্দ এবং আরও কয়েকজন কর্মী সশস্ত্র বিপ্লব প্রচে্টয় 
দলভুক্ত হলেন । সৈন্য দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চে! ছল আকবর শার 
মাধ্যমে । এই সময়ে সুভাষচন্দ্র এবং প্রতুল গান্ুলীর বাইরে যাঁওয় সম্পর্কেও 
আলোচনা হয়। এ সম্পর্কেও সীমাস্তের কমীদের সাহাষ্য চাওয়া হয়। স্থির হল 
যে, রামগড় কংগ্রেমের পথেই মহারাজ ফেরার হবেন এবং পাঞ্জাবে অবস্থান করে 
সণস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজনে রত হবেন । স্থ্ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সমস্ত 
বিপ্লবের প্রচেষ্ট] হচ্ছে শুনে চৌধুরী যোগগামল রুর সিং ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি 
পুরাতন বিপ্ল বগণ আনন্দিত হন গ্রবং সাগ্রহে এ প্রচেষ্টা৫ যোগ দিতে সম্মত হুন। 
হুতাষচন্দ্রের নির্দেশে মহারাজ মধ্াপ্রদেশ ভ্রমণে যান। এখানে তিনি রাস্্রীয গয়ং 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন লমিতি ১২৭, 


সেবক সঙ্ৰেঃ নেতা শ্রীকেশব হেডগাঁওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার 
ষাট হাজার স্বেচ্ছাসেবক সহ আসন্ন সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেবেন, বললেন । 
মহারাজ কাঁশীতে বার সাভারকারের জোর্ট£্রাতা। গণেশ দামোদরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। তিনি এবং শচীন্দ্রনাথ সাগ্ঠালও বিপ্লবের সর্বক্ষণের কর্মীরূপে আন্দোলনে 
যোগ দ্বিতে সম্মত হলেন । এই লময়ে অনুশীলনের দিল্ীর কর্মী স্শীল ভট্টাচার্য 
মহারাঁজকে বললেন, কিছু অর্থ ব্যয় করলে দিল্লী ফোর্ট থেকে অন্ত্র সংগ্রহ কর! 
যেতে পারে । এ কথ মহারাজ স্ুভাষচন্দ্রকে জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ ১০ হাজার 
টাক] !দতে সম্মত হলেন এবং কয়েক দিন পরে আরও ১৭ হাজার টাক] দিবেন 
বললেন । কিন্কু খেষ পধস্ত এতন্ব সংগ্রহ করা হপ্ননি। শিখনেতা নিরঞ্জন 
সিং তাপিব রবীন্্রমোহন 'দেনকে জানালেন, আলিপুরে অবস্থিত শিখ দৈম্তাদল 
বাংলার ধ্প্রিবীদের সঙ্গে সংযাগ শ্বাপন করতে উত্স্থক। আলোচনার দেখ! :গল, 
এই খিখ নৈন্যদল বুটিশের হরে যুদ্ধ করতে সম্মত নয়। তাঁদের ইচ্ছ।, ধিগ্রবীদের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধেব শ্রযোগে ভীর। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চে করবে। 
মৈন্যগণ জানার, তার! অন্্াগাঁর দখল করবে, কেলা দখল করবে এবং বিপ্রণীদের 
সঙ্গে 'একমোগে সণস্ব অহ্যরান করবে। প্রাথমিক আলোচনার পরে স্বভাষ- 
চন্দ্রের বাঁড়ীতেই নেতৃস্কামীয় সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। স্থির হয় যে, ১৯৫ 
মালে রাসবিহারীর নেতৃত্বে ধেরূপ সেনা-বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয়েছিল এরূপ 
বিদ্বোহের প্রস্তুত এম থেকেই আবন্ত হবে। বিভিন্ন সৈম্ঠবাহিনীর সঙ্গেই 
ংযোগ স্থাপনের ভার এই বাহিনী -গ্রহণ করল । কিন্তু কিছু দিনের মধোই এই 
সৈম্ত দলের প্রতি সমরাঙ্গণে যাওয়ার নিদেশ হল | বানী সে আদেশ অগ্রাহ 
করল। তাঁদের প্রতি শাস্তমূল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা] হল। নেতৃস্থানীয় 
বিদ্রোহীদের গুলী করে হত্যা কর] হল। অনেককে গ্রেপ্তার ক? হল। একে 
১৯৪ সালের প্রথম দিকে মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রেপ্তার হয়ে যান। 
অনুশীলনের অন্যান্য অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। ফলে ভারতের অভ্স্তরে 
সখন্ধ বিপ্নব প্রচেষ্ট। অনম্তব হয়ে দাড়াল। জাপান তখনও যুদ্ধ ঘোষণ|! করে 
নাই । স্থৃভাষচন্দ্র স্থির করলেন, তিনি পূর্ব এশিয়ার পথে বাইরে গিয়ে রাবিহা'রীর 
সঙ্গে একযোগে এই "যুদ্ধের স্থযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবেন। এই সময়ে জাপানী 
কনপাল অফিসে অনুশীলন কর্মী শ্রীজিতেন বন্থ কাজ করতেন । তীঁকে দিয়ে ৬1০৩- 
€0089]কে ধর! হল। কিন্তু কিছু দিন পরেই ৰোঝা গেল জাপান অক্ষশক্তির 
অনুকূলে যুদ্ধ ঘোষণ। করছে। তাই স্থভাষচু্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করেই এ 
প্রচেষ্টা ত্যাগ বরে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত দিয়ে ভারত ত্যাগের চেষ্ট1 চঙ্গতে লাগল। 


১২৮ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অন্ঃশীলপ নমিতি 


সু্ধ আরন্ত হওয়ার কিছুদিন আগে রাসবিহারী হভাবচক্জকে জাপাহিক আহ্বান 
করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হতেই তিনি পুনরার সুভাবসম্ কে আপানে ডেকে 
পাঠান । তিন এ সম্পর্কে নাভারকাঁরেন কাছে এক পর লেখেন । ১৯৪ লালের 
বাইশে জুন সাভারকার ভবনে সু তাষচঙ্ছ এবং অন্তান্ত নেতানক্বের এক £বঠক হয়। 
এই বৈঠকে স্থৃভাষচন্দ্রের জাপান যাঁর! সম্পর্তে আলোচনা হয় । কিন্তু সৃতাধচজের 
পরিচালনাধীনে তখন কলকাতায় অন্ধকৃপ ভৃত্য! স্মারক *অপসারশ আন্দোলন 
চলছিল। এজন্য তখনই তার ভারত ত্য।গ স্ব হল না» সহকর্াঁ শক্কর়ল/গকে তিনি 
রালবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন । এদিকে তারতের অভ্যন্তরে মণস্র বিপ্লবের 
উদ্জোগ চলতে লাগল । কন্ত এর সাত আট দিন পরেই ২র! জুসাই স্ভাহচন্জ 
হঠাৎ ভারভরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন । স্থতরাং পরিবতিত পরিস্থিতিতে 
সবই নৃতর করে চিন্তা করতে হল। জেলে প্রতুস গাঙ্গুলীর বে আবেনচনা করে 
স্বভাষ্চজ্জ কর্তব্য নির্ণয় করলেন । এই সময়ে আবার পুর্থ এশিয়া! থেকে আজ্ধান এল 
ন্জরুরী প্রয়োজনে সভাষচন্দ্রকে চাই |” সম্ভবতঃ জাপানের যুদ্ধ ধোকা আতাস 
পেয়েই রাসবি্থারী এই পত্র লিখেছিলেন । স্থভাষচজ্ও বাইরে যাবার জন্তউৎথকষিত 
হলেন । পরামর্শ কবে জেলের বিতিয দাবী নিযে খঅনুশীল্নের কর্থীর। এবং 
স্থডাহচজ্দ্র অনশন আরস্ভ করলেন। অন্তান্ত দলেরও কয়েকজন এ লঙ্গে ছিলেন । 
অরশনে দুর্বল হুয়ে পডলে জেলের ডাক্তারের মাধ্যমে স্ভাটচন্দ্রের বাহারে ফাবার 
ব্যবস্থা হল। গর্রস্থাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত স্থভাষ্চন্্র এবং প্রতুল গাঙ্ুজীকে ছুকে 
অন্তরীণ কর। হল । শ্রীমতী বেল। মিত্রের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে, সংযোগ রঙ্গ হতে 
লাগল । সুভাষচন্দ্র এবং প্রতুলবাবুর মধ্যে আলোচনায় স্থির হর সীয়াহা' গথে বাইরে 
গিয়ে তাঁরা ভারতের ম্বাধীনত। লংগ্রামে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবঝেন। ২৯৪৯ 
মালের ১৭ই জাছয়ান্ণী এই ব্যবস্থা অঙ্যায়ী স্ুভাঁষচজঞ গোপনে ভারভ'ত্যাগ কর- 
লেন। স্থির হলঃ সুভাষচন্দ্র রুশিয়। পৌঁছলে প্রতুলবাবু এখান থেকে রওন। হবেন । 
কিন্ত তা সম্ভব হল ন। | ২৬শে জাচুম্ারী কাবচজ্রের অস্তর্ধান কাহিনী, চার হায়ে 
পড়লে প্রতুলবাবুকে পুনরায় গেলে আটক কর] হ্ল। হৃভাষচন্ত্র ভারত ত্যাগ করে 
কাবুলে গিয়ে দেখানকার রুশদৃতকে সব আনালেন £ কিন্ত রণ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে 
কোম আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। স্ভাহচন্জ্ বাধা হয়ে ইতালীয় দৃতের শরণাপন্ন 
হুলেন। তিনি সুজাফলন্্ের ইউলোপ বাজান ব্যন্বনথা' করলেন ? ১৯৪১. সাংলর হার্চ 
মাসে স্থভারচজ্জ.বালিন পৌঁছলেন । জার্ধান. কর্তপরয় সযে.'আলোচনার ছবির হল, 
গুভাধচজ্জ সেখানে হাধীনভাবে- কীঁজ.করবেন। - জার্মানীত্র নিরউ-ঞেক্ষে সাহাষ 
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নী 


জাতীয় খণ বলে গ্রহণ করা হবে এবং ভারত স্বাধীন হলে তা গ্রত্যর্পণ 
করা হবে। 

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই রণাঙ্গনে জার্ধানীর বিপর্যয় আরম্ত হল এবং অক্ষ- 
শক্তির পরাজয় নুম্প্ হয়ে উঠল। জার্মানীতে স্থৃভাষচন্ত্রের কাঞ্জকর্মওড বেতার 
ঘোষণায় সীমাবদ্ধ ছিল। 

এর্দিকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান দক্ষিপ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ 
করলে ইংরেজ সেনানায়কগণ ভারতীয় সৈন্যদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে 
ভারতে চলে আসেন । রাসবিহারী এই পরিত্যকক সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ 
বাহিনী গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীতে দেনানায়কদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন 
মোহন সিং কর্ণেল এন. এন. গিলঃ কর্ণেল রাঘবন, ক্যাপ্টেন মহম্বর্দ আকরাম এবং 
ক্যাপ্টেন কে. পি মেনন। এছাড়। অপামরিক নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন সিঙ্গা- 
পুরের এডভোকেট এস. সি. গুহ এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী। স্বামী সত্যানন্দের 
পূর্ব নাম এ্ফুল সেন। রাসবিহারী আজাদ হিন্দ ফাঁজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন, 
তিনি অনুশীলন সঙষিতির সমস্ত ছিলেন । আজাদ হিন্দ ফৌঁজ গঠিত হল। কিন্ত 
জাপান কর্তৃপক্ষ তাদের শ্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন না, নানাপ্রকার অন্থবিধ। 
স্বঙি করতে লাগল । বর্ষের রণাঙ্গনে তারা ভারতীয় সৈন্ত পাঠাতে চাইল। 
কর্ণেল গিল এতে আপত্তি জানালেন । ফলে ১৯৪২ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান 
সরকার কর্ণেল গিলকে গ্রেপ্ধার করে। মোহন সিং এ ব্যাপাঁরে রানবিহাত্রীকে 
দ্বায়ী করতে লাগলেন । মোহন সিং প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী হলেন। রাপবিহারী 
সমস্ত ব্যাপার কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করলেন । আজাদ 
হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হল । কিন্তু রান বিহারী বুঝলেন এতে স্থার়ী ফল হুবে না। 
বৃদ্ধ বয়মে তার পক্ষে সমরাঙ্গণে সৈন্তবাহিনী পরিচালনা সম্ভব নয়। তিনি 
পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সুভাষচন্দ্রকে আহবান করঙ্লেন। জাপ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 
হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তা হল। হিটলার স্বীকৃত হলে ডুবো জাহাজে স্বভাষচন্্ 
টোকিওতে পৌঁছলেন। : 

এদিকে ভারতের অতভ্যন্তরেও অন্তুকুল আবহাওয়া বইতে থাকে । ১৯৪২ 
সালের ৮ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসে “ইংরেজ ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
এর তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমশ্রেণীর কংগ্রে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। নেতৃত্বহীন জনসাধারণ দিশেহারা ন! হয়ে মিজেরাই নিজেদের পথ ত্যষ্টি করে 
চলতে থাকে এবং স্বতঃস্কুঙ গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। অন্থশীলন নেতৃবৃন্দ এবং 
স্ুভাষচন্দ্রেও এই আকাঙ্ষাই ছিল । রাজপুতানার দেউলী বন্দীনিবাসে অনশন 
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ধর্মঘটের ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা! আঙ্কাঙজনক হয়ে পড়ায় যোগেশ চ্যাটার্জিকে 
১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়! হয়। আগ আন্দোলনের 
প্রাক মুহুতে যোগেখাবু আত্মগোপন করেন এবং পলাতক অবস্থার থেকে উত্তর 
ভারতের আন্দোলন পরিচালনা করেন। 

ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জয়প্রকাঁশ নারায়ণ এবং আচার্ধয নরেন 
দেও কংগ্রেসের সমাজতন্ীগোর্ঠীকে' পরিচালনা করছিলেন । অপর পক্ষে 
বন্দীনিবাসে বন্দীনিবাসেও তখন সমাজবাদী তাবধারার প্রবল প্রভাব । অন্ু- 
শীলনের নেতৃবৃন্দও বুঝলেন, বিশের দশক থেকেই অবশ্ত তাদের ভেতরে 
এ ধরণের চিত্ত বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলঃ শুধুযাত্র নল্পনংখ্যক সুশৃঙ্খল 
বিপ্রবী তরুণের সশস্ব অভিযানে সাআজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করে অভীষ্ট লাভ 
কর। যাবে না। এর পিছনে গণসমর্থন ও গণ-সংগঠন গড়ে তোলা একাস্ত 
প্রয়োজন । কিন্তু কোন পথে চন! যা? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমু নিষ্ট 
কর্ণধাব স্তালিনের «পপুলার ফ্রণ্ট' নীতি গলদপূর্ণ মনে করে অন্থুনীসনের নেতৃবৃন্দের 
অধকাংশ কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও সমাজবাদী আন্দোল্ন গডে তোলার কথা 
ভাবতে থাকেন । 


১৯৩৮ সালে জেল থেকে বাইরে এসে অচগণীলন সি+এপ-পি'র সঙ্গে মিলিত 
কাজকর্মের চেষ্টা করনে থাকে । মমিতির বিশিষ্ট কর্মী শ্রত্রিদিব চৌধুরী 
এবং কেশবপ্রসাদ শর্মা যখন দেউলী থেকে মুক্তি পান তাদের ক্য়প্রক'শ নারায়ণ 
এবং নরেজ্দ্র দেও"এর সঙ্গে মিলিত হতে নিদেশ দেয়৷ হয় । এই সমঘ “উত্তরপ্রদেশের 
কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কাকোরী বন্দীদের মুক্তি দিলে যোগেশ চাটার্ীও ত্রিদিব 
চৌধুরী এবং কেশবপ্রলান শর্মার সঙ্গে মিলিত হলেন । তিনঙ্নে মিলে জয়প্রকাশ 
নারায়শদের সঙ্গে আলাপ করেন। সি-এস-পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার পর অনুশীলনের কমা ও সংগঠকরাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
তার মধ্য দিয়ে কাঙ্গ করতে শুরু করেন। কিন্তু সি-এস-পি'র কর্মনীতি ও 
কৌশলেব সীমাবদ্ধতার দিকটা তাদের নঞ্জর এডাঁয় নি। তার! শ্রেণীভিত্তিক 
আলাদ! মমাজবাদী আন্দোলন গডে তোলার প্রয়োজনীযতা অন্থভব করতে 
থাকেন। ১৯৪* সালের মার্চ মাসে নেতারঙ্জী-আয়োজিত আপোধ-বিংরোধী 
সম্মেগন উপলক্ষ্যে রামগড়ে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী 
সমা্জতন্ধী দল গঠন করেন) এও স্থির হয়ঃ কংগগ্রেদ সমাঙ্গতন্ত্রী দল ও নতুণ বিপ্লব 
লমাঙ্গতন্ত্রী দগ বথানস্তব একযোগে পরস্পরের সাথে সংহতি বঙ্গায় রেখে আন্দোলন 
গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাবে । ১৯৪২ সালে জনতা যখন স্বতঃক্ফ্ 
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সশস্্ আন্দোলন আর করে তখন এই সংগঠন ছুইটি তায নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 
শরীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্ীত্চুৎ পটবর্ধন, প্রীপরেন্্র দেও শ্রযোগেশ চাটাজি 
এবং শ্রীপ্লামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ এই আন্দোপন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন । 
বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের মেদিনীপুবে আগুন 
জলে উঠল । টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার কাটা হল । জনসাধারণ গেরিলা যুদ্ধ 
আরম্ভ করল। কোথাও কোথাও সরকার এরোপ্নেনের সাহায্যে আকাশ থেকে 
জনতার উপর গুলীবর্ণ করে। যুক্তপ্রদেশের বালিয়া» আজ্মগড প্রভৃতি অঞ্চলে 
পুলিশ ও সৈশ্তদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়। বালিরায় পুলিশের গুলীতে পঁচিশ 
জন নিহত এবং প্রায় একশত আহত হয়। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যস্ত বাংলা- 
দেশে একমাত্র তমলুকেই নিহত চল্লিশ ও আহত ছুইশত। প্রায় তিন হাঙ্জার লোক 
গ্রেপ্তার হয়। ছুইশত গৃহ পুড়িয়ে দেওয়। হয়। শতাধিক নারী ধধিত হয়। 
আসামের নওগী, গ্োয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক আন্দোলন হয। 
আনসমুদ্রছিমাচল সমগ্র ভারতবর্ধ জুডে আন্দোলন প্রবল মাকার ধাবণ করে। 
আস্ত» চিমুর, বালিয়া» নাতার।, বিহার, মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
কয়। গুলি ও সৈম্তর] জনতার উপর ক্ষিপ্ত কুকুবের মত লাফিয়ে পড়ে । ঘরদোর 
জালিয়ে লুঠতরাজ্র-ধধণ-নিপীড়নে মত্ত হয়ে গঠে। একমাত্র ১৪ই সেপ্টে্রের 
গুলীতেই কাথিতে ৪* জন নিহত হয, ১৪* জন নারী ধধিত হয। কাখিতে 
বেপরোয়। গুলী চালনা উপেক্ষা কবে জনত! ডাকবাংলো, মদের দোকান, 
সরকারী অফিস, থান! প্রভৃতি পুড়িয়ে দেয়। অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীঞ্জের 
গ্রেপ্তার করে জনতার আদাল্তে বিচার করে তাদের দণ্ডিত কর] হয়। 
কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘস্থারী কবে সফল করার মত শক্কি জনাব ছিল না। 
তার কারণ, আন্দোলন সখন্ম আঁকার ধারণ করলেও এই সশস্ব আন্দোলন চ।লাবার 
মৃত যথেই অস্ত্রশস্ত্র জনতার হাঁতে ছিল না। বিপ্রবীর! তখন প্রায় সকলেই 
কারাগারে । তারা বাইরে থাকলে অন্তত বোমা গ্রস্তত করে অস্ত্রের অভাব পুরণ 
করতে পারতেন । তাঁছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও জনতার ছিল না। এ সত্বেও 
গ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং বৎসরাধিক কালটিকে ছিল। এর 
পরে আগুন নিভে যায়; সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের শেষভাগে যখন আজাদ হিচ্দ 
ফৌজ নিয়ে «দিক্লী চলে!” অভিযান করেন তখন এ আগুন একেবারেই নিভে গেছে। 
তা না হলে ভিতরে ও বাইরে আগুন যদি একই সঙ্গে জুলে উঠত তা হলে ইংরেজের 
পক্ষে পাকিস্তান স্ব করে তারত ত্যাগ করা সম্ভব হত না। ইংরেজের দেওয় 
স্বাধীনতা নঃ নিয়ে ভারতধাসী নিজেদের শিতেই স্বাধীনতা! অর্জন করত। 


১৩২ ভারতের স্বাধীমতা-মংগ্রাম ও অনুশীলন সঙ্গিতি 


সুভীধচত্জর আগমনে সমগ্র পূর্ব-এশিয়া উত্পাহে লঞ্ীবিত হয়ে উঠল। টোকিও 
'থেকে ১৯৪৩ সালের ২৪শে জুন বেতার বত্ৃতায় স্থভাষ্চঙ্জজ বলেন, “আমি তারত” 
মাতার সন্তান, ভারতমাতার মুক্তি সাধনের জন্তই আমি প্রাণের জালায় এখানে 
ছটে এসেছি ।৮ ২র! জুলাই স্থৃভাষচন্ত্র সিঙ্গাপুর পৌঁছলেন । ৪১1 জুগাই বিভিন্ন 
স্থান থেকে ভারতীয়গণ সিঙ্গাপুরে এসে সমবেত হলেন । প্রথমে রাদবিহাবী বকুতা' 
দিলেন। বন্তৃতাষ তিনি বলেন, তিনি বুগ হয়েছেন, সমরাঙ্গণের দায়িত্ব বহনে 
ক্ষমতা তার নেই ! যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে এ ভার তিনি অর্পণ করতে চান | 
সেই যোগ্যতম ব্যাক্তি সুভাষচন্দ্র বস্্। “নিনিই আমাদের নেতাজী, তিনিই 
আমাদের পরিচালক, আমাদের অধিনায়ক ।* সেই বিশাল জনসমুদ্র মনি জয়ধ্ষনি 
করে উঠল--“্জয়হিন্দ, নেতাজী সৃভাষচন্ত্র বস্তু কী জয়” । ১৯৪৩ সালেব ২১শে 
অক্টোবর ভারতের সবচেয়ে গৌরবের দিন। এদিন অস্থায়ী আজাদ নুন? সরকার 
গঠিত হয়। সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, হংকং প্রভৃতি স্থান থেকে 
প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত হুলেন। ব্ভাষচঙ্জর বলেন, “এই অস্তারী সরকারের 
প্রাতি ভারতবাসীর আঙ্গত্য রয়েছে । প্রতিটি ভারতবাঁপীকেই আ'ম ভারত উদ্ধার 
ব্রত গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি । আজাদ হিন্দ সরকার আমেরিকা এবং 
ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁষণ। করলেন । ২৩শে অক্টোবর জাপান এই সরকারকে 
স্বীকার করে নিলেন। পূর্ব এশিয়ায় ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অত্ভুতপূর্ব 
রূপ পবিগ্রহ কবে। সকলেরই মুখে “দিল্লী চলো” । নাবী*সেনাবাহিনী এবং 
বাল সেনাবাহিনীও গঠিত হুল। ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বব আন্দামান ও 
নিকোবার ঘ্বীপ দ্বটি আজাদ হিন্দ সরকারের অধিকাবতৃক্ত হল। 
ক্রমে মাঞ্চুকো॥ জার্মানী, ইতাগী, শাম, ন।নকিং এবং ব্রদ্ধ গভামেন্টও আঙ্জাদ 
হিন্দ সরকারকে স্বীকার করলেন । রেন্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় ব্যান্থ 
স্থাপিত হল এবং এর পরে আরম্ভ হল শারাকানের ভিজর দিয়ে মপিপুর অভিযান । 
১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান এবং ভারতীয় ফৌজেব মিলিত অভিযান 
ভারতা ভিমুখে যাত্রা করল । অভিযানের উদ্বোধনে স্থভাধচঙ্জ বলেন, “এ দুরে নবীর 
অপর পারে এ প্রান্তর ও বনের অপর দিকে পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘের। আমাদের 
দেশঃ আমাদের জন্মভূমি দেখা যাচ্ছে। আমার একমাত্র লক্ষ্য আমাদের অনভূণ্ম 
-সআমা্গের ভারতভূমি । এ দেশে আমর! জনেছি । এ দেশেই আমাদের ফিরে 
'মেতে হবে । এ শোনো মাতৃভূমির ক্রন্দনধ্বনি--শোনো! ভারতের রাঁজধানী দিল্লীর 
আঙ্ষাদ--শোনো। ৩” কোটি নরমারীর কাতর আকুতি, এ শোনো স্বঞ্জনের আকুল 
খ্আহ্ষান, ভারতবাসী আজ বুতূক্ষিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত | তার! আজ মৃত্যুর মুখে 


ভাজছের ব্যাধীদভা-নংগ্রাদ ও অন্ুলীলাম সমিতি ১৩৩ 


তাঁদের অন্য আত্মান্থতি দেবার সযন্ন এসেছে । ওঠো বারবৃদন্দ, সুপ্ত সিংহ ভোমরা 
জেগে ওঠ। বিশ্রামের সময় নেই। যোদ্ধাগণ, অস্ত্র ধারণ কর এবার । এ দেখ 
তৌবাঁদের সন্দুথে পথ, আমাদের অগ্রগামিগণ আমাদের জন্য এ পথ রচনা করে 
গেছেন। এ পথ ধরে অগ্রসর হব আমরা। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ, নেই 
খ্বাধীনতার পথেই অগ্রসর হও, চলো দিল্লী চলো, দিল্লী চলে! সাতাজ্যবাদের 
শশা নক্ষেত রচনা কব ।” 

১৯৪৪ সালের ১৮ই হার্চ আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রহ্ষ-সীমাস্ত অতিক্রঘ করে 
ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারা টাম্যু হয়ে মণিপুর অঞ্চলে পৌছে 
নাগাপাছাড আক্রমণ করল । এপ্রিল মাসে কোহছিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীকে 
পরাজিত করে ইম্ফল আক্রমণ করল তারা । মণিপুর অধিকার করে মণিপুরের 
জনগণ সহ নেতাজর, নেতৃত্বে বাংলা সতিমুখে অগ্রসর হবে, এই ছিল পরিকল্পনা | 
ইম্ফলের যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে । কিন্তু এর পরেই 
আরস্ত হল অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় । এাঁপ্রল মাপে আরশু হল অসময়ে প্রবগ বর্ধা। 
নদনদী কানায় কানায় ভরে গেল: আঙ্াদ হিন্দ বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার পথ 
রুদ্ধ হল । বাহিনীর খাগ্ত সরবরাহ বন্দ হল। জাপানের নিকট থেকে সাহায্য 
চেয়ে পাওয়। গেল ন। | ফলে বাধ্য হযে বাহিনীকে পিছু হঠতে হল। কিন্তু 
উপবাসী থেকে ৭ বাহিনীর মনোবস এক্ষপ্ন ছিল । তাদেব আশ। ম্বা শীনতার নুতন 
ইতিহাস তারা রচনা করবে । 

এদিকে ই্ষ*মাকিন বাহিনী ম্মষোগ বুঝে এবারে রেছচুনের পথে ব্রন্মদেশ 
আক্রমণ করল । ন্থভাষচন্দত্র তখন রেনুনে । আঙ্জাদ হিন্দ বাঞ্ছিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ল। দে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না৷ পেরে জাপান ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করল। 
কিন্ত তবুও স্তভাষচজ্্ এবং আঙাদ হিন্দ বাছিনীর মূল দৈম্যদ্দল কয়েক মাল ধরে 
বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম.চালাল। এই সময়ে ১৯৪৫ সালের ২১শে জাছয়ারী 
রাসবিহাবী বস্থ দেহত্যাগ করলেন । ইঙ্গ মাঞ্িন বাহিনী ক্রমে পেগ পর্যস্ত 
অগ্রসর হুল । স্বভাষচন্জ্রকে বাধ্য হয়ে রেগগুন ত্যাগ করতে হল । বিদায় ভাষণে 
স্থভাষচন্দ্র বললেন, “বন্ধুগণ, এই সংকট লময়ে আপনাদিগকে বলার মত আমার 
একটা কথাই আছে । আজ আমরা পরাজিত হুলেও এ পরাজয় যেন আপনাদের 
বিন্দুমাত্র মান না করে। আপনার! বীরের ভ্তায় সংগ্রাম করেছেন । এই 
সাময়িক পরাজজয়ও বীরের মত সুশৃত্খলভাবে বরণ করতে হবে ।” 

রেছুন থেকে স্থভাষচন্ত্র মৌলমিন হয়ে ব্যাঙ্ককে যান। তারপরে 
জুন মাসের প্রথম ভাগে সেখান থেকে বান মালয়ে। ১৯৪৪ সালের ১৬ই আগষ্ট 
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বৃতিনি সিজাপুর থেকে কর্ণেন হযিবুর বহমান প্রত্তৃতকে নিযে টোকিও যাতা 
করেন। তার পরেই হবিবুর রহমানের কথ; অনুসারে বলতে হবে, তাইছকো! 
(বিমান দুর্ঘটনা] এবং এই ছুর্ঘটনাষ নেতাজীর মৃত্যু । কিন্তু এই বিমা 
ছুর্ঘটনার কথ। অনেকেই বিশ্বাস করেন না। তাত্ত কমিশনের সাশ্ 
শ্ীসতীশচজ্জ বহ্থও এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন । স্ুভাষচন্ 
আজও জীবিত আছেন এটাই আমর; আশা! করি। তিনি বেঁচে থান্কুন 
কি ন1 থাকুন তিনি চিরদিনই ভারতবামীর কাছে অমর। একটি কথ আঙ্জ 
আমাদের মনে গাখতে হবেঃ স্বাধীনত। কেউ কাউকে দান করে না। ইংরেজও 
আমাদের স্বাধীনত| দান,করে নি ॥ পরাধীন জাতি স্বাত্থীনত| নিক্ত শক্তিতে অর্জন 
করে। আমরাও দ্বাধীনতা নিজ শক্তিতে অর্জন করেছি । কিন্ধ এব মধ্যে 
কিতকটা আপোষের দিক আছে। যুদ্ধের শেষে বিরুদ্ধ শক্কিত্বয়ের মধ্যে সন্ধি হয় । 
এই মন্ধি চুক্তিতে আমন! কিছুটা হীন শঠ মেনে নিয়েছি। 

এই হীন শত হুল দেখবিভাগ এবং পাকিস্তান স্থঙথি । ন্ভাষচন্দ্রের দিল্লী 
খভিযান সফল হলে হয়ত এই হীন শও 'আামাদের মানতে হত ন'. 
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